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*

হােয়জ ও িনফােসর িবিধিবধান সম্পিক� ত ৬০টি প্রশ্ন
*

পরম করুণাময় অিত দয়ালু আল্লাহর নােম শুরু করিছ

ভূিমকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বিষ�ত �হাক আল্লাহর রাসূল মহুাম্মাদ িবন
আবু্দল্লাহ, তার পিরবার ও সকল সাহাবীর উপর এবং িকয়ামত অবিধ যারা তার পথ
অনসুরণ করেব তােদরও উপর। অতঃপর:

িপ্রয় মসুিলম �বান!

আেলমেদর িনকট ইবাদত সংি�ষ্ট হােয়েজর িবিধিবধান িনেয় অেনক প্রশ্ন করা হয়। তাই
আমরা �যসব প্রশ্ন বারবার আেস �সগুেলােক একিত্রত করার িসদ্ধান্ত িনেয়িছ এবং তা দীঘ� না
কের সংিক্ষপ্তভােব উপস্থাপন কেরিছ।

িপ্রয় মসুিলম �বান!

আমরা এগুেলােক একিত্রত করার �চষ্টা কেরিছ, যােত এগুেলা সবসময় আপনার হােতর
নাগােল থােক। কারণ আল্লাহর শরী‘আহেত িফকহ অত্যন্ত গুরুত্বপূণ� িবষয় এবং যােত আপিন
জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সােথ আল্লাহর ইবাদত করেত পােরন।

িবেশষ দ্রষ্টব্য: যারা প্রথমবার বইটি পড়েবন, তােদর কােছ িকছু প্রশ্ন পুনরাবিৃত্ত হেয়েছ
মেন হেত পাের। তেব মেনােযাগ িদেয় পড়েল বঝুেত পারেবন, িকছু উত্তের এমন িকছু বাড়িত
জ্ঞান রেয়েছ যা অন্যটিেত �নই। তাই আমরা তা এিড়েয় �যেত চাইিন।

অতঃপর, সালাত ও সালাম বিষ�ত �হাক আমােদর নবী মহুাম্মাদ, তার পিরবারবগ� ও
সকল সাহাবীর উপর।

*

হােয়েজর সময় সালাত ও সাওেমর িবধানসমহূ

প্রশ্ন ১: যিদ �কান নারী ফজেরর ঠিক পেরই পিবত্র হয়, তাহেল িক �স ঐ িদন সাওম পালন
করেব, নািক ঐ িদেনর কাযা আদায় করেত হেব?

উত্তর ১: �কান নারী যিদ ফজর উিদত হওয়ার পর পিবত্র হয়, তাহেল তার ঐ িদেনর
সাওম রাখার ব্যাপাের আেলমেদর দটুি মত রেয়েছ:

প্রথম মত: ঐ িদেনর বািক অংশ তােক সাওম ভঙ্গকারী িবষয়গুেলা বজ� ন কের থাকেত
হেব, তেব তা সাওম বেল গণ্য হেব না; বরং তার উপর কাযা করা আবশ্যক। এটা ইমাম
আহমাদ রহ. এর মাযহােবর প্রিসদ্ধ মত।
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িদ্বতীয় মত: তােক �সই িদেনর বািক সময় সাওেমর কারেণ পানাহার ইত্যািদ �থেক
িবরত থাকেত হেব না; কারণ �স িদনটিেত তার সাওম পালন করা িবশুদ্ধ নয়। �কননা
িদনটির শুরুেত �স হােয়য অবস্থায় িছল এবং সাওম রাখার জন্য উপযুক্ত িছল না। তাই যিদ
সাওম পালন সঠিক না হয়, তাহেল বািক সময় সাওম রাখার �কােনা উপকািরতা �নই। এই
সময়টি তার জন্য �কােনা পিবত্র সময় নয়; কারণ িদেনর শুরুেত তােক সাওম ভঙ্গ করেত
বলা হেয়েছ; বরং িদেনর শুরুেত তার জন্য সাওম পালন করা হারাম িছল। শর‘ঈ দিৃষ্টেত
সাওম হেলা, ফজর উদয় �থেক সূয�াস্ত পয�ন্ত মহান আল্লাহর ইবাদেতর উেদ্দেশ্য সাওম
ভঙ্গকারী সকল বস্তু �থেক িবরত থাকা।

আর এই মতটি -আপিন �যমন লক্ষ্য করেছন- সাওম পালন করা আবশ্যক মেম� বিণ�ত
মেতর �চেয় �বিশ গ্রহণেযাগ্য। তেব উভয় মতানযুায়ী তার উপর �সই িদেনর সাওম কাযা
করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ২: যিদ হােয়যগ্রস্তা নারী পিবত্র হয় এবং ফজেরর সালােতর পের �গাসল কের, সালাত
পেড় এবং �সই িদেনর সাওম পূণ� কের, তাহেল িক তার ঐ সাওম কাযা করা আবশ্যক?

উত্তর ২: যিদ হােয়যগ্রস্তা নারী ফজর উদেয়র এক িমিনট আেগও পিবত্র হন এবং িতিন
িনিশ্চত হন �য, িতিন পিবত্র হেয়েছন, তাহেল যিদ এটি রমযােনর সময় হয়, তার জন্য �সই
িদেনর সাওম পালন করা বাধ্যতামলূক। তার সাওম িবশুদ্ধ হেব এবং তােক �সই িদেনর
সাওম কাযা করেত হেব না। কারণ িতিন পিবত্র অবস্থায় সাওম �রেখেছন। আর যিদ িতিন
ফজর উদেয়র পর �গাসল কেরন, তােতও �কােনা সমস্যা �নই। �কােনা ব্যিক্ত যিদ সহবাস বা
স্বপ্নেদােষর কারেণ অপিবত্র হেয় �গাসল না কের সাহির খান এবং সুবেহ সািদেকর পর �গাসল
কেরন, তাহেলও তার সাওম শুদ্ধ হেব।

এই প্রসেঙ্গ মিহলােদর একটি িবষেয় সতক� করেত চাই। তা হেলা: �কােনা মিহলার যিদ
সাওম পালনরত অবস্থায় হােয়য শুরু হয়, তেব িকছু মিহলা মেন কেরন �য, ইফতােরর পের
িকন্তু এশার সালােতর আেগ হােয়য শুরু হেল তার �সই িদেনর সাওম বািতল হেয় যায়। বস্তুত
এ ধারণার �কােনা িভিত্ত �নই। বরং হােয়য যিদ সূয�ােস্তর পের, এমনিক এক মহূুত� পরও শুরু
হয়, তবওু তার সাওম পূণ� ও িবশুদ্ধ হেব।

প্রশ্ন ৩: যিদ �কােনা িনফাসগ্রস্ত নারী চিল্লশ িদেনরআেগই পিবত্র হন, তাহেল িক তার জন্য
সাওম পালন ও সালাত পড়া আবশ্যক?

উত্তর ৩: হ্যাঁ, যিদ িনফাসগ্রস্ত নারী চিল্লশ িদেনর আেগ পিবত্র হন, তেব তা রমজান মাস
হেল তার জন্য সাওম পালন করা আবশ্যক। তাছাড়া তােক সালাত আদায় করেত হেব এবং
তার স্বামী তার সােথ িমলন করাও জােয়য। কারণ �স পিবত্র এবং তার সাওম পালেন বা
সালাতআদােয় �কান বাধা �নই, এবং তার স্বামীর সােথ �যৗন িমলেনরও অনমুিতআেছ।

প্রশ্ন ৪: �কান মিহলার যিদ মািসক িনয়িমতআট অথবা সাত িদন থােক এবং পের এক বা
দইুবার এর �চেয় �বিশ সময় চলেত থােক, তাহেল এর িবধান কী?

উত্তর ৪: যিদ �কােনা মিহলার মািসেকর িনয়িমত সময় ছয় বা সাত িদন হয় এবং পের
এই সময় �বেড় আট, নয়, দশ অথবা এগােরা িদন হেয় যায়, তেব �স তখনও পিবত্র হওয়া
পয�ন্ত সালাত আদায় করেব না। �কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মািসেকর িনিদ�ষ্ট
সময়সীমা িনধ�ারণ কের �দনিন।
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]،222[البقرة:أذًَى}ھُوَقلُْالْمَحِیضِعَنِ{وَیَسْألَوُنَكَتعالى:اللهقالوقد

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা বেলেছন:

{ أذًَىھوَُقلُْالْمَحِیضِعَنِوَیسَْألَوُنكََ }

{আর তারা আপনােক হােয়য সম্বেন্ধ িজেজ্ঞস কের। বলনু, তা ‘অশুিচ’। } [সূরা

আল-বাকারা. আয়াত: ২২২]অতএব যতক্ষণ পয�ন্ত হােয়েয রক্ত প্রবািহত থােক, ততক্ষণ পয�ন্ত

মিহলা একই অবস্থায় থাকেব; যতক্ষণ না �স পিবত্র হয়। তারপর �গাসল কের সালাতআদায়

করেব। যিদ িদ্বতীয় মােস তার মািসক পূব�বত� সমেয়র �চেয় কম হয়, তেব �স পিবত্র হেল

�গাসল করেব, যিদও পূব�বত� সমেয়র সােথ িমল নাও থাকেত পাের।

গুরুত্বপূণ� িবষয় হেলা, মিহলার মািসক থাকেল �স সালাত আদায় করেব না, তা পূব�বত�
সমেয়র সােথ িমল থাকুক অথবা তার �চেয় �বিশ বা কম �হাক। আর যখনই �স পিবত্র হেব,
তখন �থেকই সালাতআদায় করেব।

প্রশ্ন ৫: �নফাসগ্রস্ত মিহলারা িক চিল্লশ িদন পয�ন্ত সালাত আদায় করেব না ও সাওমও
পালন করেব না, নািক এটা তার রক্ত বন্ধ হওয়ার উপর িনভ� র কের, ফেল যখন রক্ত বন্ধ হেব
তখন �স পিবত্র হেব ও সালাতআদায় করেব? পিবত্র হওয়ার সব�িনম্ন সময়সীমা কত?

উত্তর ৫: �নফাসগ্রস্ত নারীেদর �কান িনিদ�ষ্ট সময়সীমা �নই; বরং যতিদন রক্ত িবদ্যমান
থাকেব ততিদন তারা সালাত আদায় করেব না, সাওম পালন করেব না এবং স্বামীর সােথ
সহবাসও করেব না।

যখনই পিবত্র হেব -যিদও তা চিল্লশ িদেনরআেগ হয়, এমনিক মাত্র দশ বা পাঁচ িদেনই হয়-
তখন �থেকই সালাত আদায় করেব, সাওম পালন করেব এবং স্বামীর সােথ িমলনও করেত
পারেব, এেত �কান সমস্যা �নই।

গুরুত্বপূণ� িবষয় হেলা, �নফাস একটি দশৃ্যমান িবষয়, যার িবধান তার উপিস্থিত বা
অনপুিস্থিতর ওপর িনভ� র কের। যখন এটি িবদ্যমান থােক, তখন এর িবধান প্রেযাজ্য, এবং
যখন �স পিবত্র হয়, তখন �স এর িবধান �থেক মকু্ত হয়।

তেব যিদ তা ষাট িদেনর �বিশ হেয় যায়, তাহেল �স মসু্তাহাযা গণ্য হেব, এবং �স �কবল
তার স্বাভািবক মািসেকর সময় অনযুায়ী অেপক্ষা করেব, তারপর �গাসল কের সালাতআদায়
করেব।

প্রশ্ন ৬: যিদ �কােনা মিহলার রমযােনর িদেন সামান্য কেয়ক �ফাটা রক্ত পেড় এবং এ রক্ত
পুেরা মাস জেুড় থােক ও �স সাওম পালন করেব, তাহেল িক তার সাওম িবশুদ্ধ হেব?
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উত্তর ৬: হ্যাঁ, তার সাওম িবশুদ্ধ হেব, আর এই �ফাটাগুেলা �কােনা ধত� ব্য িবষয় নয়;
কারণ এটি রক্তনালী �থেক আেস। আলী িবন আবু তািলব (রাঃ) �থেক উেল্লখ হেয়েছ �য,
িতিন বেলেছন: এই �ফাটাগুেলা, যা নােকর রক্তক্ষরেণর মেতা, তা মািসক নয়।

প্রশ্ন ৭: যিদ ঋতুবতী বা প্রসূিত ফজেরর আেগ পিবত্র হেয় যায়, িকন্তু ফজেরর পর �গাসল
কের, তাহেল তার সাওম িক সহীহ হেব, না হেব না?

উত্তর ৭: হ্যাঁ, যিদ ঋতুবতী নারী ফজেরর আেগ পিবত্র হেয় যায় িকন্তু ফজেরর পের
�গাসল কের, তবওু তার সাওম সহীহ হেব। একইভােব প্রসূিত নারীর �ক্ষেত্রও তা প্রেযাজ্য,
কারণ �স তখন সাওম রাখার উপযুক্ত হেয় যায়। এটি ঐ ব্যিক্তর মেতা, যার উপর নাপাকী
অবস্থার কারেণ �গাসল ফরয হেয়েছ, িকন্তু ফজর উদেয়র সময়ও �স জনুবুী বা নাপাকী
অবস্থায় থােক; তার সাওমও সহীহ হয়।

نَحَتَّىوَاشْرَبُواْوَكُلوُاْلَكُمْاللهُّكَتَبَمَاوَابْتَغُواْبَاشِرُوھُنَّ{فَالآنَتعالى:لقولھ مِنَالأبَْیَضُالْخَیْطُلَكُمُیَتَبَیَّ

]،187[البقرة:الْفَجْرِ}مِنَالأسَْوَدِالْخَیْطِ

�কননা আল্লাহ তায়ালা বেলেছন:

{ الْخَیْطِمِنَالأبَْیضَُالْخَیْطُلكَُمُیتَبَیََّنَحَتَّىوَاشْرَبوُاْوَكُلوُاْلكَُمْاللهُّكَتبََمَاوَابْتغَُواْباَشِرُوھنَُّفاَلآنَ

الْفجَْرِمِنَالأسَْوَدِ }

{অতএব, এখন �তামরা তােদর সােথ িমিলত হও এবং আল্লাহ �তামােদর জন্য যা িলেখ

িদেয়েছন, তা অনসুন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না �তামােদর িনকট

ফজেরর সাদা �রখা কােলা �রখা �থেক স্পষ্ট হয়।} [সূরা আল-বাকারা: ১৮৭] �যেহতু আল্লাহ

তাআলা ফজর স্পষ্ট হওয়া পয�ন্ত সহবােসর অনমুিত িদেয়েছন, তাই এর ফেল �গাসল ফজেরর

পের করা হওয়াই স্বাভািবক। তাছাড়া আেয়শা (রাঃ) এর হািদেস এেসেছ �য, নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীেদর সােথ সহবােসর পর জনুবুী অবস্থায় ফজর পয�ন্ত থাকেতন

এবং তখন িতিন সাওম রাখেতন। অথ�াৎ: িতিন সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ফজর হওয়ার

পর জানাবােতর �গাসল করেতন।

প্রশ্ন ৮: যিদ �কােনা নারী রক্ত অনভুব কের িকন্তু মাগিরেবর আেগ তা �বর না হয়, বা
ঋতুর ব্যথা অনভুব কের, তাহেল তার �সিদেনর সাওম িক সহীহ হেব, নািক তা কাযা করেত
হেব?

উত্তর ৮: যিদ পিবত্র নারী সাওম থাকা অবস্থায় ঋতুস্রােবর আগমন অনভুব কেরন,
িকন্তু �সটি সূয�ােস্তর পের �বর হয়,অথবা ঋতুস্রােবর ব্যথা অনভুব কেরন িকন্তু রক্ত সূয�ােস্তর

6



পের �বর হয়, তাহেল তার �সিদেনর সাওম সহীহ হেব। যিদ তা ফরয সাওম হয়, তেব তােক
পুনরায় সাওম পালন করেত হেব না এবং যিদ নফল সাওম হয়, তেব এর সওয়াবও বািতল
হেব না।

প্রশ্ন ৯: যিদ �কােনা নারী রক্ত �দেখ িকন্তু িনিশ্চত না হন �য, এটি ঋতুস্রােবর রক্ত, তাহেল
তার �সিদেনর সাওেমর হুকুম কী?

উত্তর ৯: তার �সিদেনর সাওম িবশুদ্ধ হেব। কারণ মলূনীিত হল, ঋতুস্রাব না থাকাই
আসল যতক্ষণ না তা পিরষ্কারভােব প্রমািণত হয়।

প্রশ্ন ১০: কখনও কখনও �কান নারী সামান্য রক্ত বা খুব অল্প রক্তিবন্দু �দখেত পায়, যা
সারািদেন িবিক্ষপ্তভােব আেস। একবার �স তা ঋতুস্রােবর সময় �দেখ িকন্তু তখনও ঋতু
আেসিন, আবার কখনও ঋতুস্রােবর সময় ছাড়া অন্য সমেয়ও �দেখ। উভয় �ক্ষেত্র তার
সাওেমর হুকুম কী?

উত্তর ১০: একটু আেগও এমন প্রেশ্নর উত্তর �দওয়া হেয়েছ। তেব যিদ এই িবন্দগুুিল
ঋতুস্রােবর িদনগুিলেত হয় এবং িতিন এটিেক তার পিরিচত ঋতুস্রাব িহেসেব মেন কেরন,
তাহেল এটি ঋতুস্রাব িহেসেবই গণ্য হেব।

প্রশ্ন ১১: হােয়জ ও �নফাসগ্রস্তা নারী িক রমযােনর িদেনর �বলায় পানাহার করেত
পারেব?

উত্তর ১১: হ্যাঁ, তারা রমযােনর িদেনর �বলায় পানাহার করেত পারেব। তেব উত্তম হেলা
তা �গাপেন করা, যিদ বািড়েত তার িনকেট কম বয়সী �কান �ছেলেমেয় থােক; �কননা এেত
তারা িদ্বধাগ্রস্ত হেয় �যেত পাের।

প্রশ্ন ১২: যিদ �কান নারী হােয়য বা �নফাস �থেক পিবত্র হয়আসেরর সময়, তেব িক তার
জন্য আসেরর সােথ �জাহেরর সালাতও আদায় করা বাধ্যতামলূক, নািক �কবল আসেরর
সালাতই পড়েত হেব?

উত্তর ১২: এই িবষেয় সবেচেয় গ্রহণেযাগ্য মত হল �য, তার জন্য �কবলআসেরর সালাত
পড়া বাধ্যতামলূক; কারণ যুহেরর সালাত আবশ্যক হওয়ার �কােনা প্রমাণ �নই। তাছাড়া মলূ
হল এেত দায়মিুক্ত আেছ। তারপর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: { أدركمن

العصرأدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةً }

(�য ব্যিক্ত সূয� �ডাবার আেগ আসেরর একটি রাকাত �পেয়েছ, �স আসেরর নামায
�পেয়েছ।) এখােন িতিন উেল্লখ কেরনিন �য �স �যাহর �পেয়েছ, যিদ �যাহর বাধ্যতামলূক হত,
তেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এটি স্পষ্ট করেতন। তাছাড়া, যিদ �কান নারী
�যাহেরর সময় প্রেবেশর পর হােয়যগ্রস্তা হয়, তেব তার জন্য �কবল �যাহেরর সালাত কাযা
করা আবশ্যক হেব, আসেরর সালাত নয়, যিদও (সফর বা অন্য �কান �বধ ওযেরর কারেণ)
�যাহরেক আসেরর সােথ একিত্রত করা যায়। প্রেশ্ন উেল্লিখত পিরিস্থিতর সােথ এর মেধ্য
�কােনা পাথ�ক্য �নই।

এই অনযুায়ী, সবেচেয় গ্রহণেযাগ্য মত হল, তার জন্য �কবল আসেরর সালাত পড়া
আবশ্যক। কারণ তা দলীল ও িকয়াস দ্বারা সমিথ�ত। �তমিনভােব যিদ �স এশার সময় �শষ
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হওয়ার পূেব� পিবত্র হয়, তেব তার জন্য �কবল এশার সালাত পড়া আবশ্যক, মাগিরেবর
সালাত তার জন্য বাধ্যতামলূক নয়।

প্রশ্ন ১৩: িকছু নারীরা যারা গভ� পাত কেরন, তােদর অবস্থা দ’ুরকম হেত পাের: মিহলাটি
গেভ� র ভ্রুণ এর আকৃিত গঠন হওয়ার পূেব� গভ� পাত হেত পাের, অথবা আকৃিত গঠন হওয়ার
পের এবং িচহ্ন প্রকাশ পাওয়ার পের গভ� পাত হেত পাের। এই �ক্ষেত্র, �য িদন িতিন গভ� পাত
কেরেছন, �সই িদন সাওম রাখা এবং �য িদনগুেলােত িতিন রক্ত �দেখন, �সগুেলােত সাওম
পালন করার হুকুম কী হেব?"

উত্তর ১৩: যিদ গেভ� ভ্রণ-এর আকৃিত এখনও গঠিত না হেয় থােক, তেব তার রক্তটি
িনফােসর রক্ত নয়; �সেক্ষেত্র, �স সাওম পালন করেব ও সালাতও পড়েব, এবং তার সাওম
সঠিক হেব।

আর যিদ গভ� জাত িশশুটির গঠন হেয় থােক, তেব এই রক্ত �নফােসর রক্ত; তাই তার
জন্য সালাত পড়া এবং সাওম রাখা �বধ নয়।

এই িবষেয় মলূনীিত বা িনয়ম হল: যিদ গভ� জাত িশশুর গঠন হেয় থােক, তেব রক্তটি
�নফােসর রক্ত, আর যিদ গঠন-আকৃিত না হেয় থােক, তেব রক্তটি �নফােসর রক্ত নয়। যখন
রক্তটি �নফােসর হেব তখন তার উপর তাই হারাম যা �নফাসগ্রস্তা নারীেদর উপর হারাম।
আর যিদ তা �নফােসর রক্ত না হয় তাহেল তার উপর এসব হারাম হেব না।

প্রশ্ন ১৪: রমযােন িদেনর �বলায় গভ� বতী মিহলার রক্তপাত হেল, এটি তার সাওেমর উপর
প্রভাব �ফলেব িক?

উত্তর ১৪: যিদ হােয়েযর রক্ত �বর হয় এবং মিহলা সাওম পালনরত অবস্থায় থােকন,
তেব তার সাওম �ভেঙ যােব; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন: « إذاألیس

تصم؟ولمتصلّ،لمحاضت »

(এমন নয় িক, �স হােয়জগ্রস্তা হেল সালাত পেড় না, সাওম পালন কের না?) এজন্য
আমরা এটিেক সাওম ভঙ্গকারী িবষয় িহেসেব গণ্য কির, এবং �নফাসও একই রকম। কােজই
হােয়জ ও �নফােসর রক্তক্ষরণ সাওম ভঙ্গ কের।

রমযােন িদেনর �বলায় গভ� বতী মিহলার রক্তক্ষরণ যিদ হােয়য হয়, তেব এটি অন্যান্য
মিহলার হােয়েযর মতই; অথ�াৎ, এটি তার সাওেমর উপর প্রভাব �ফলেব। আর যিদ তা
হােয়েজর রক্ত না হয়, তেব এটি সাওেমর উপর প্রভাব �ফলেব না।

গভ� বতী মিহলার �য হােয়জ হেত পাের, তা হল �য এটি একটি ধারাবািহক হােয়জ যা তার
গভ� ধারেণর পর �থেক কখনও �থেম যায়িন এবং তার স্বাভািবক িপিরয়েডর সমেয়ই আেস।
গ্রহণেযাগ্য মতানসুাের এটি হােয়জ, এর উপর হােয়েজর িবধান প্রেযাজ্য হেব।

িকন্তু যিদ গভ� বতী হওয়ার পর তার মািসেকর রক্ত বন্ধ হেয় যায় এবং পের �স এমন রক্ত
�দেখ যা তার স্বাভািবক িপিরয়েডর সমেয়র রক্ত নয়, তেব এটি তার সাওেমর উপর প্রভাব
�ফলেব না; কারণ এটি হােয়য নয়।

প্রশ্ন ১৫: যিদ একজন মিহলা তার ঋতুস্রােবর সময় প্রথম িদেন রক্ত �দেখন এবং পেরর
িদন সারািদন রক্ত না �দেখন, তাহেল তার কী করা উিচত?

8



উত্তর ১৫: বািহ্যকভােব মেন হেচ্ছ এই পিবত্রতা বা শুষ্কতা, যা তার মািসেকর সময়
ঘেটেছ, তা মািসেকর সােথই যুক্ত, তাই এটি পিবত্রতা িহেসেব গণ্য হেব না। এ কারেণ, তােক
মািসক অবস্থায় �যসব িবষয় �থেক িবরত থাকেত হয়, �সসব �থেক িবরত থাকেত হেব।

তেব িকছু আেলম বেলেছন: �য মিহলা এক িদন রক্ত �দেখ এবং আেরক িদন পিরষ্কার
থােক, তার রক্ত হেলা ঋতুস্রাব এবং পিরষ্কার হওয়া হেলা পিবত্রতা, যতক্ষণ না এটি পেনেরা
িদন পয�ন্ত �পৗঁেছ। যিদ এ অবস্থা পেনেরা িদেন �পৗঁেছ, তেব এর পর �থেক ঐ রক্ত ইেস্তহাযার
রক্ত িহেসেব গণ্য হেব। এটি ইমাম আহমদ িবন হাম্বল (রহ.) এর প্রিসদ্ধ মাযহাব।

প্রশ্ন ১৬: যিদ মিহলা ঋতুস্রােবর �শষ িদনগুেলােত এবং পিবত্র হওয়ার আেগ রেক্তর
�কােনা িচহ্ন না �দেখ, তাহেল িক �স শুভ্রতা না �দখেলও �সিদন সাওম রাখেব? অথবা তােক
কী করেত হেব?

উত্তর ১৬: যিদ �স স্বভাবত সাদা বণ�না �দখায় অভ্যস্ত থােক —যা িকছু নারীর �ক্ষেত্র
রেয়েছ— তেব �স সাওম রাখেত পারেব, িকন্তু যিদ তার অভ্যাস থােক সাদা বণ� �দখার, তেব
�স সাওম রাখেত পারেব না; যতক্ষণ না শুভ্রতা �দেখ।

প্রশ্ন ১৭: একজন হােয়য বা �নফাসগ্রস্তা নারী যিদ জরুরী কারেণ �যমন িশক্ষাথ� বা
িশিক্ষকা িহেসেব, �দেখ কুরআন পড়েত ও মখুস্ত করেত চায়, তাহেল এর হুকুম কী?

উত্তর ১৭: হােয়জ বা �নফাস অবস্থায় একজন নারীর জন্য কুরআন পড়ার �ক্ষেত্র �কােনা
অসুিবধা �নই যিদ তা জরুির হয়, �যমন িশিক্ষকা বা ছাত্রীর জন্য, �য রােত বা িদেন তার
িনধ�ািরত অংশ পড়েছ বা মখুস্থ করেছ।

আর যিদ সাওয়াব ও �নকীর আশায় �তলাওয়াত করেত চায়, তাহেল উত্তম হল এমনটি
করেব না। �কননা অিধকাংশ আেলেমর মত হেলা: হােয়জগ্রস্তা নারীর জন্য কুরআন পাঠ করা
�বধ নয়।

প্রশ্ন ১৮: একজন হােয়জগ্রস্তা নারীর পিবত্র হওয়ার পর িক কাপড় পিরবত� ন করা জরুির,
যিদ �স জােন �য, তােত �কােনা রক্ত বা অপিবত্রতা লােগিন?

উত্তর ১৮: এটি তার জন্য আবশ্যক নয়; কারণ হােয়জ শরীরেক অপিবত্র কের না, বরং
হােয়েজর রক্ত যা স্পশ� কের �কবলমাত্র �সটিেক অপিবত্র কের। এ কারেণ নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম নারীেদর িনেদ�শ িদেয়েছন, তােদর কাপেড় হােয়েজর রক্ত লাগেল তা ধুেয়
�ফলেত এবং তােদর �স কাপেড়ই সালাতআদায় করেত।

প্রশ্ন ১৯: একজন নারী রমজােন সাত িদন ইফতার কেরেছ (ওযেরর কারেণ সাওম ভঙ্গ
কেরেছ) যখন িতিন �নফাসগ্রস্তা িছেলন এবং পরবত� রমজান পয�ন্ত �সগুেলার কাযা আদায়
কেরনিন। িদ্বতীয় রমজােনরও সাত িদন অিতবািহত হেয়েছ যখন িতিন বাচ্চােক দধু
খাওয়ােচ্ছন এবং তার অসুস্থতার কারেণ তা কাযা আদায় করেত পােরনিন। এখন তৃতীয়
রমজান আসেত চেলেছ। এমতবস্থায় তােক কী করা উিচত? অনগু্রহ কের আমােদর জানান,
আল্লাহ আপনােদর প্রিতদান িদক।

উত্তর ১৯: যিদ এই মিহলার অবস্থা এমন হয়, �যমনটি িতিন িনেজই উেল্লখ কেরেছন—�য
িতিন অসুস্থ এবং সাওম কাযা করেত অক্ষম—তাহেল িতিন যখনই সক্ষম হেবন, তখন
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সাওেমর কাযা আদায় করেবন; কারণ িতিন অক্ষমতার কারেণ ওযরগ্রস্তা, এমনিক যিদ
পরবত� রমজান এেস যায় তবওু।

িকন্তু যিদ তার �কােনা ওযর না থােক এবং িতিন শুধু ওযর �দখান ও অবেহলা কেরন,
তেব তার জন্য প্রথম রমজােনর সাওম কাযা করেত পরবত� রমজান পয�ন্ত িবলম্ব করা �বধ
নয়। আেয়শা রািদ্বয়াল্লাহু আনহা বেলেছন: আমার উপর সাওম কাজা থাকত; িকন্তু আিম তা
�কবল শাবান মােস আদায় করেত পারতাম।

এর িভিত্তেত, এই মিহলােক িনেজর িদেক নজর িদেত হেব। যিদ তার �কােনা ওযর না
থােক, তেব িতিন গুনাহগার হেবন, তােক আল্লাহর কােছ তওবা করেত হেব এবং অিবলেম্ব
তার িযম্মায় থাকা সাওেমর কাযা আদায় করেত হেব। আর যিদ িতিন সিত্যই ওযরগ্রস্তা হন,
তেব তার �কােনা গুনাহ �নই, এমনিক যিদ তা এক বা দইু বছর পেরও হয়।

প্রশ্ন ২০: িকছু মিহলার উপর িদ্বতীয় রমজান এেস যায়; অথচ তারা পূেব�র রমজােনর
কেয়কটি সাওমআদায় কেরনিন, তােদর কী করা উিচত?

উত্তর ২০: তােদর করণীয় হেলা: এই কােজর জন্য আল্লাহর কােছ তওবা করা; কারণ �য
ব্যিক্তর উপর রমজােনর সাওম কাযা থােক, তার জন্য �কােনা ওযর ব্যতীত তা পরবত�
রমজান পয�ন্ত িবলম্ব করা �বধ নয়।আেয়শা রািদ্বয়াল্লাহু আনহা বেলেছন:

{ شعبانفيإلاأقضیھأنأستطیعفمارمضان،منالصّومعليیكونكان .}

‘আমার উপর রমজােনর সাওম কাযা থাকত; িকন্তুআিম তা �কবল শাবান মােস আদায়
করেত পারতাম।’

এটি প্রমাণ কের �য এক রমজােনর সাওেমর কাযা পরবত� রমজান পয�ন্ত িবলম্ব করা
�বধ নয়। সুতরাং, তার উিচত আল্লাহর কােছ তওবা করা এবং িদ্বতীয় রমজােনর পর �য
সাওমগুেলা িতিন �ছেড় িদেয়িছেলন, �সগুেলা আদায় কের �নয়া।

প্রশ্ন ২১: যিদ �কােনা নারীর উদাহরণস্বরূপ দপুুর একটার িদেক হােয়জ শুরু হয়, আর
িতিন এখেনা �জাহেরর সালাত আদায় কেরনিন, তাহেল িক তার উপর পিবত্রতা লােভর পর
�সই িদেনর (�যাহেরর) সালাত কাজা করা আবশ্যক?

উত্তর ২১: এ িবষেয় আেলমেদর মেধ্য মতিবেরাধ রেয়েছ। তােদর মেধ্য �কউ বেলেছন:
এই সালােতর কাযা করা তার জন্য আবশ্যক নয়; কারণ িতিন অবেহলা কেরনিন এবং
গুনাহগারও হনিন; �যেহতু তার জন্য সালাত �শষ সময় পয�ন্ত িবলম্ব করা �বধ িছল।

আবার তােদর মেধ্য �কউ বেলেছন: তার জন্য কাযা করা আবশ্যক;অথ�াৎ, �স িদনকার
�যাহেরর সালাত কাযা করা; কারণআল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাধারণ
এই বক্তব্য এর দলীল: { الصلاةأدركفقدالصلاةمنركعةًأدركمن }

“�য ব্যিক্ত �কান সালােতর একটি রাকআত �পেলা, �স �যন ঐ সালাতই �পেয় �গল।”

তেব তার জন্য িনরাপদ হেলা: সালাতটি কাযা আদায় কের �ফলা; কারণ এটি �তা এক
ওয়ােক্তরই সালাত, এর কাজা করা �তমন কঠিন নয়।
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প্রশ্ন ২২: যিদ গভ� বতী নারী সন্তান প্রসেবর একিদন বা দইু িদন আেগই রক্ত �দেখন, তাহেল
িক িতিন সাওম ও সালাত ত্যাগ করেবন, নািক িক করেত হেব?

উত্তর ২২: যিদ গভ� বতী নারী সন্তান প্রসেবর একিদন বা দইু িদন আেগ রক্ত �দেখ এবং এর
সেঙ্গ প্রসব �বদনা থােক, তাহেল এটি �নফােসর রক্ত; এজন্য তােক সালাত ও সাওম ত্যাগ
করেত হেব। তেব যিদ প্রসব �বদনা না থােক, তাহেল এটি দিূষত রক্ত এবং এটা ধত� ব্য নয়
এবং এটি তার সাওম বা সালােত বাধা �দেব না।

প্রশ্ন ২৩: সবার সােথ সাওম রাখার লেক্ষ্য িপিরয়ড বন্ধ রাখার ট্যাবেলট গ্রহেণর ব্যাপাের
আপনার মতামত কী?

উত্তর ২৩: আিম এটা �থেক সতক� করিছ। কারণ এই ট্যাবেলেট গুরুতর ক্ষিত রেয়েছ, যা
ডাক্তারেদর মাধ্যেম আমার কােছ প্রমািণত হেয়েছ। তাই মিহলােদরেক বলা হেচ্ছ: এটি
�মেয়েদর জন্য আল্লাহর িলিখত একটি িবষয়, তাই আল্লাহর িনিধ�ািরত িবষেয় সন্তুষ্ট থাকুন।
আপনার যখন হােয়যজিনত কারেণ বাধা থাকেব না, তখন সাওম রাখুন এবং যিদ বাধা আেস
তাহেল সাওম �ভেঙ্গ �ফলনু। মহান আল্লাহর িসদ্ধােন্ত সন্তুষ্ট হেয়।

প্রশ্ন ২৪: একজন নারী �নফােসর দইু মাস পর এবং পিবত্র হওয়ার পর যিদ িতিন রেক্তর
িকছু �ছাট �ছাট দাগ �দখেত পান, তাহেল িক তােক সাওম ভঙ্গ করেত হেব এবং সালাত
আদায় করেত হেব না? নািক তােক িক করেত হেব?

উত্তর ২৪: মিহলােদর মািসক এবং �নফাস সংক্রান্ত সমস্যাগুেলা অপিরসীম। এর অন্যতম
কারণ হেলা: গভ� িনেরাধক ও মািসক বন্ধ রাখার ট্যাবেলেটর ব্যবহার। আেগ মানষু এরকম
বহু সমস্যার কথা জানত না। এটা সত্য �য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যুগ �থেক
এখেনা সমস্যা িবদ্যমান; বরং নারীেদর আিবভ� ােবর পর �থেকই। তেব এইভােব সমস্যা এত
�বেড় যাওয়া, যােত মানষু সমস্যার সমাধােন হতবাক হেয় পেড়, এটি অত্যন্ত দঃুখজনক।

িকন্তু সাধারণ নীিত হেলা: যিদ নারী পিবত্র হয় এবং হােয়জ ও �নফাস �থেক পিবত্রতার
িবষেয় িনিশ্চত হয় —আিম হােয়েজর পিবত্রতা বলেত বঝুািচ্ছ: সাদা স্রাব �বর হওয়া, যা
নারীরা িচনেত পাের— তাহেল পিবত্রতার পর �য �মেট বা হলেদ রং, দাগ বা আদ্র�তা �দখা
�দয়, তা �কানটাই হােয়জ নয়। কােজই এটি সালাত, সাওম এবং স্বামীর সেঙ্গ িমলেন �কােনা
বাধা সৃিষ্ট কের না; কারণ এটি হােয়জ নয়। উেম্ম আিতয়্যা রািদ্বয়াল্লাহু আনহা বেলন:

الطھّربعدداود:أبووزادالبخاريّ،أخرجھشیئاً.والكدرةالصّفرةنعدّلاكنا .

(আমরা হলেদ রং এবং �মেট রংেয়র রক্তেক িকছুই গণ্য করতাম না।) সহীহ বখুারী।
আর ইমাম আবু দাউদ হািদসটিেত এই অংশ অিতিরক্ত বণ�ণা কেরেছন: ‘পিবত্রতার পর।’

এর িভিত্তেত আমরা বলেবা: এ জাতীয় যা িকছু পিবত্রতা িনিশ্চত হওয়ার পর ঘেট, তা
নারীর জন্য ক্ষিতকর নয় এবং এটি তার সালাত, সাওম ও স্বামীর সেঙ্গ সম্পক� স্থাপেন �কােনা
বাধা সৃিষ্ট কের না। তেব তােক তাড়াহুেড়া করা উিচত নয় যতক্ষণ না �স পিবত্রতা �দখেত
পায়। কারণ িকছু নারী যখন রক্ত শুিকেয় যায়, তখন তারা তাড়াহুেড়া কের এবং পিবত্রতা
�দখেত পাওয়ার আেগই �গাসল কের �ফেল। আর এজন্য সাহাবীেদর স্ত্রীরা উমু্মল �মািননীন
আেয়শা রািদ্বয়াল্লাহু আনহার কােছ রক্তযুক্ত তুলা পাঠােতন, তখন িতিন তােদর বলেতন:
তাড়াহুেড়া কেরা না; যতক্ষণ না সাদা স্রাব �দেখা।
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প্রশ্ন ২৫: িকছু মিহলােদর �ক্ষেত্র রক্তস্রাব অব্যাহত থােক, এবং মােঝ মােঝ এক বা দইু
িদেনর জন্য �থেম যায়, তারপর আবার শুরু হয়। এ অবস্থায় সাওম, সালাত এবং অন্যান্য
ইবাদেতর �ক্ষেত্র িবধান কী?

উত্তর ২৫: অেনক আেলেমর িনকট প্রিসদ্ধ মত হেলা: �কােনা নারীর যিদ িনিদ�ষ্ট মািসক
চক্র থােক এবং তা �শষ হেয় যায়, তেব িতিন �গাসল কের সালাত আদায় করেবন ও সাওম
পালন করেবন। তারপের �য রক্তপাত �দখা যায় দইু বা িতন িদন পর, তা হােয়জ িহেসেব
িবেবিচত হেব না। কারণ এই আেলমেদর মেত সব�িনম্ন পিবত্রতার সময়কাল �তেরা িদন।

িকছু আেলম বেলেছন, নারী যখনই রক্ত �দখেব, �সটি হােয়জ িহেসেব গণ্য হেব, এবং
যখনই তা বন্ধ হেব, �স তখন পিবত্র হেব, এমনিক যিদ দইু মািসেকর মেধ্য �তেরা িদন না
থােক তবওু।

প্রশ্ন ২৬: নারীর জন্য �কানটি উত্তম: রমজােনর রােত িনজ ঘের সালাত আদায় করা,
নািক মসিজেদ, িবেশষত যখন �সখােন নিসহা ও উপেদশ থােক? এবং মসিজেদ সালাত
আদায়কারী নারীেদর প্রিতআপনার পরামশ� কী?

উত্তর ২৬: নারীর জন্য ঘের সালাত আদায় করাই উত্তম; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়া সাল্লােমর সাধারণ িনেদ�শনা হল: { لھنخیرٌوبیوتھن }

“তােদর ঘরগুেলাই তােদর জন্য ��য়।” তাছাড়া নারীেদর বাইের যাওয়া প্রায়ই িফতনা
�থেক মকু্ত থােক না, তাই সালােতর জন্য মসিজেদ যাওয়ার �চেয় নারীর ঘের থাকা উত্তম।
আর উপেদশ ওআেলাচনা �স অিডও ক্যােসেটর মাধ্যেম শুনেত পারেব।

�য নারীরা মসিজেদ সালাত পড়েত যান, তােদর প্রিত আমার িনেদ�শনা হেলা: তারা �যন
ঘর �থেক সাজসজ্জা কের বা সুগিন্ধ লািগেয় �বর না হন।

প্রশ্ন ২৭: রমজােনর িদেনর �বলায়, যখন �কােনা নারী সাওম পালন করেছন, তখন
খাবােরর স্বাদ �চক করার হুকুম কী?

উত্তর ২৭: এর িবধান হেলা: এেত �কােনা সমস্যা �নই; কারণ এর প্রেয়াজন রেয়েছ, তেব
�স �যগুেলা মেুখ িনেয় স্বাদ �চক করেব, তা না �খেয় �ফেল িদেব।

প্রশ্ন ২৮: একজন নারী একটি দঘু�টনায় আহত হন এবং িতিন গভ� াবস্থার প্রথম পয�ােয়
িছেলন। প্রচণ্ড রক্তক্ষরেণর কারেণ িতিন গভ� স্থ সন্তানেক হারান। এই পিরিস্থিতেত তার জন্য
সাওম ভঙ্গ করা িক জােয়য, নািক তােক সাওম পালন করেত হেব?আর যিদ িতিন সাওম ভঙ্গ
কেরন, তাহেল িক তার গুনাহ হেব?

উত্তর ২৮: আমরা বলব: গভ� বতী নারীর হােয়জ হয় না, �যমন ইমাম আহমদ বেলেছন:
নারীরা গভ� াবস্থা জােনন মািসক বন্ধ হওয়ার মাধ্যেম। আর হােয়জ —যা আেলমরা
বেলেছন—আল্লাহ তা‘আলা এটি এক উেদ্দেশ্য সৃিষ্ট কেরেছন, তা হেলা গেভ� র িশশুর পুিষ্ট
িনিশ্চত করা। সুতরাং যখন গভ� াবস্থা শুরু হয়, তখন মািসক বন্ধ হেয় যায়।

িকন্তু িকছু নারীর জন্য, তােদর মািসক গভ� াবস্থার পূব�বত� অভ্যােসর মেতাই চলেত
থােক। এ �ক্ষেত্র, তােদর মািসকেক সঠিক হােয়জ িহেসেব গণ্য করা হেব। কারণ এটি অব্যাহত
রেয়েছ এবং গভ� াবস্থার দ্বারা প্রভািবত হয়িন। অতএব, এই মািসক (হােয়জ) �সসব িবষয়
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িনিষদ্ধ করেব, যা গভ� বতী নয় এমন নারীর মািসেকর �ক্ষেত্র িনিষদ্ধ হয়, �য িবষয়গুেলা পালন
করা আবশ্যক হয় �সগুেলােক আবশ্যক করেব, এবং �য িবষয়গুেলা বািতল হয় তা বািতল
করেব।

মলূকথা, গভ� বতী নারী �থেক �য রক্তপাত ঘেট, তা দইু ধরেনর হয়:

- এক ধরেনর রক্ত যা হােয়জ িহেসেব গণ্য হয়। তা হেলা যা গভ� াবস্থার আেগর মত
অব্যাহত থােক। এর মােন হেলা: গভ� াবস্থা এর উপর �কােনা প্রভাব �ফেলিন, সুতরাং এটি
হােয়জ।

আর িদ্বতীয় প্রকার হেলা: এমন রক্ত যা গভ� াবস্থায় হঠাৎ ঘেট, হয় দঘু�টনার কারেণ বা
ভাির িকছু �তালার কারেণ অথবা িকছু �থেক পেড় যাওয়ার কারেণ ইত্যািদ। এই রক্তপাতটি
হােয়জ নয়; বরং এটি রক্তনালী �থেক প্রবািহত রক্ত। এই কারেণ, এটি তার জন্য সালাত ও
সাওম পালেন বাধা নয়; বরং �স পিবত্র নারীর হুকুেম থাকেব।

িকন্তু যিদ দঘু�টনার ফেল িশশুটি বা গভ� স্থ ভ্রুণ �বর হেয় যায়, তেবআেলমেদর মেত: যিদ
�বর হেয় যাওয়ার সময় �সখােন মানেুষরআকৃিতস্পষ্ট হেয় যায়, তাহেল এর পের �য রক্তপাত
হেব, তা �নফাস িহেসেব গণ্য হেব। এ সময় তােক সালাত ও সাওম �ছেড় িদেত হেব এবং তার
স্বামীেক সহবাস করা �থেক দেূর থাকেত হেব; যতক্ষণ না �স পিবত্র হয়।

আর যিদ গভ� স্থ ভ্রুণটি (মানেুষর আকৃিত স্পষ্ট না হেয়) অিবকিশত অবস্থায় �বর হয়,
তেব এটি �নফােসর রক্ত বেল গণ্য হেব না; বরং এটি একটি অসুস্থতার রক্ত, যা তার সালাত,
সাওম এবং অন্যান্য িবষয়গুেলা পালন করেত বাধা �দেব না।

আেলমেদর মেত: একজন মানেুষর আকৃিত স্পষ্ট হওয়ার জন্য ন্ূযনতম সময় হেলা ৮১
(একািশ) িদন; কারণ গভ� স্থ িশশুটি তার মােয়র �পেট থােক। �যমনটি আবদলু্লাহ িবন
মাসউদ রািদয়াল্লাহু আনহু বেলেছন: রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িযিন
সত্যবাদী ও সত্যািয়ত, িতিন বেলেছন:

« ثمذلك،مثلمضغةًیكونثمذلك،مثلعلقةًیكونثمیومًا،أربعینأمّھبطنفيیجمعأحدكمإن
سعیدٌأووشقيٌّوعملھ،وأجلھ،رزقھ،فیكتبكلماتٍ،بأربعویؤمرالملك،إلیھیبعث »

“�তামােদর প্রেত্যেকর শুক্রকীট তার মােয়র গেভ� চিল্লশ িদন একিত্রত করা হয়।
তারপর হুবহু চিল্লশ িদন জমাট রক্তিপেণ্ড পিরণত হয়। তারপর হুবহু চিল্লশ িদেন তা একটি
মাংস টুকরায় পিরণত হয়। তারপর একজন িফিরশতােক �প্ররণ করা হয় এবং তােক চারটি
কথার িনেদ�শ �দওয়া হয়। অতঃপর �স তার িরিজক, আয়ু, কম�, এবং পাপী হেব না পুণ্যবান
হেব, তা িলিপবদ্ধ কের।” এর আেগ মানবআকৃিত গঠন সম্ভব নয় এবং সাধারণত �দখা যায়
�য, মানবআকৃিত নব্বই িদেনরআেগস্পষ্ট হয় না, �যমন িকছু আেলম উেল্লখ কেরেছন।

প্রশ্ন ২৯: আিম একজন নারী, গত বছর তৃতীয় মােস আমার গভ� পাত হয় এবং তখন
�থেক পিবত্র হওয়া পয�ন্ত আিম সালাত আদায় কিরিন। আমােক বলা হেয়েছ: �তামার সালাত
পড়া উিচত িছল।আিম এখন কী করব,আিম �তা সঠিকভােব িদন সংখ্যা জািন না?

উত্তর ২৯: আেলমেদর সাধারণ অিভমত: যিদ �কােনা নারীর িতন মােসর গভ� পাত ঘেট,
তাহেল �স সালাত আদায় করেব না; কারণ যিদ �কােনা নারী এমন িশশুর গভ� পাত কের, যার
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আকৃিত স্পষ্ট, তেব তার �থেক �বর হওয়া রক্ত �নফােসর রক্ত হেব, ফেল �স তখন সালাত
আদায় করেব না।

আেলমগণ আরও বেলেছন: গভ� স্থ িশশুর মানব আকৃিত একািশ িদেন প্রকািশত হেত
পাের, আর এটি িতন মােসর �চেয় কম। অতএব, যিদ িনিশ্চত হন �য, িশশুটির িতন মােসর
গভ� াবস্থায় গভ� পাত হেয়েছ, তেব যা ঘেটেছ তা হেব অসুস্থতার রক্ত, এবং এর জন্য তােক
সালাত ত্যাগ করেত হেব না।

প্রশ্নকারী এই নারীেক স্মরণ করেত হেব, যিদ গভ� স্থ িশশুটি আিশ িদেনর আেগ গভ� পাত
হেয় থােক, তেব তােক সালাত কাযা করেত হেব। আর যিদ �স না জােন কতিদন �স সালাত
বাদ িদেয়েছ? তাহেল �স সতক� তার সােথ অনমুান করেব, তারপর �স সালাতগুেলা কাযা
আদায় করেব যা তার ধারণা অনযুায়ী �স পেড়িন।

প্রশ্ন ৩০: একজন নারী িজজ্ঞাসা করেছন: তার যখন �থেক সাওম ফরয হেয়েছ, তখন
�থেক িতিন রমজান মােস সাওম �রেখেছন, িকন্তু মািসেকর কারেণ �য িদনগুেলােত িতিন
সাওম রােখনিন, �সগুেলা িতিন আদায় কেরনিন, কারণ িতিন জােনন না কত িদন িতিন সাওম
রােখনিন। িতিন এখন জানেত চান, তােক কী করা উিচত।

উত্তর ৩০: আমােদর জন্য এটি দঃুখজনক �য, মিুমন নারীেদর মেধ্য এমন ঘটনা ঘেট। এ
ধরেনর অবেহলা, অথ�াৎ �যসব সাওম তার উপর ফরয িছল তা আদায় না করা, হয়
অজ্ঞতার কারেণ হয়, অথবা অবেহলার কারেণ। উভয়ই িবপদজনক; কারণ অজ্ঞতার
িচিকৎসা হেলা জ্ঞান অজ� ন করা এবং প্রশ্ন করা। আর অবেহলার িচিকৎসা হেলা আল্লাহর
তাকওয়া অজ� ন করা, তাঁেক সব�দা মেন রাখা, তাঁর শািস্তর ভয় করা, এবং যা তাঁর সন্তুিষ্ট
অজ� েনর মাধ্যম, তােত দ্রুত অগ্রসর হওয়া।

প্রশ্ন ৩১:

প্রশ্ন ৩১: নারীর মািসক যিদ সালােতর সময় প্রেবেশর পর শুরু হয়, তেব এর িবধান কী?
এবং পিবত্র হওয়ার পর, তােক িক �সই সালাত কাযা করেত হেব? �তমিন, যিদ �স সালােতর
সময় �শষ হওয়ার আেগ পিবত্র হয়, তাহেল কী করেব?

উত্তর ৩১: প্রথমত: যিদ �কােনা নারীর মািসক শুরু হয় সালােতর সময় প্রেবেশর পর,
অথ�াৎ সালােতর সময় শুরু হওয়ার পর, তাহেল পিবত্র হওয়ার পর তােক �সই সালাত কাযা
করেত হেব, �য সালােতর সময় তার মািসক শুরু হেয়িছল, যিদ �স মািসক শুরু হওয়ার আেগ
�সই সালাত আদায় না কের থােক। �কননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
« الصلاةأدركفقدالصلاةمنركعةًأدركمن »،

“�য ব্যিক্ত �কান সালােতর এক রাকাত �পল, �স ঐ সালাতই �পল।” কােজই, যিদ
�কােনা নারী সালােতর সময় �থেক এক রাকাত পিরমাণ সময় পায়, এরপর তার মািসক শুরু
হয় এবং �স সালাত পড়েত না পাের, তেব পিবত্র হওয়ার পর তােক �সই সালাত কাযা করেত
হেব।

িদ্বতীয়ত: যিদ �কান নারী মািসক �থেক পিবত্র হয় সালােতর সময় �শষ হওয়ার আেগ,
তেব তােক �সই সালাত আদায় করেত হেব। �যমন, যিদ সূয� ওঠার এক রাকাত পিরমাণ
সময় আেগ পিবত্র হয়, তেব তার ফজেরর সালাত আদায় করা বাধ্যতামলূক। যিদ �স
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সূয�ােস্তর এক রাকাত পিরমাণ সময়আেগ পিবত্র হয়, তেব তার উপরআসেরর সালাতআদায়
করা আবশ্যক হেব। যিদ মধ্যরােতর এক রাকাত পিরমাণ সময় আেগ পিবত্র হয়, তেব তার
জন্য এশার সালাত আদায় করা বাধ্যতামলূক হেব। যিদ মধ্যরােতর পর পিবত্র হয়, তাহেল
তার জন্য এশার সালাত আদায় করা বাধ্যতামলূক নয়, তেব ফজেরর সালােতর সময় হেল
তােক তা আদায় করেত হেব।

لاةََفَأقَِیمُواْاطْمَأنَْنتُمْ{فَإذَِاوتعالى:سبحانھاللهقال لاةََإنَِّالصَّ وْقوُتًاكِتَابًاالْمُؤْمِنِینَعَلَىكَانَتْالصَّ }مَّ

]،103[النساء:

মহান আল্লাহ বেলন:

{ لاةََفأَقَیِمُواْاطْمَأنْنَتمُْفإَذَِا لاةََإنَِّالصَّ وْقوُتاًكِتاَباًالْمُؤْمِنیِنَعَلىَكَانتَْالصَّ 103[النساء:}مَّ ]،

“অতঃপর যখন �তামরা িনরাপদ হেব তখন যথাযথ সালাত কােয়ম করেব; িনধ�ািরত

সমেয় সালাত কােয়ম করা মিুমনেদর জন্য অবশ্য কত� ব্য।” [সূরা আন-িনসা,আয়াত: ১০৩]

অথ�াৎ, একটি িনিদ�ষ্ট সমেয় আদায় করা ফরজ করা হেয়েছ। মানষুেক �সই িনধ�ািরত সমেয়র

বাইের সালাতআদায় করা �বধ নয় এবং সময় শুরুরআেগও সালাত শুরু করা উিচত নয়।

প্রশ্ন ৩২: যিদ সালাত পড়ার সময় আমার মািসক চেল আেস, তেব আিম কী করব? িক
আিম মািসেকর সময় �য সালাতগুেলা বাদ পেড় �সগুেলা কাযা করব?

উত্তর ৩২: যিদ সালােতর সময় প্রেবেশর পর মািসক শুরু হয়—�যমন, দপুুর হওয়ার
আধা ঘণ্টা পর মািসক শুরু হল—তাহেল �স মািসক �থেক পিবত্র হেল ওই সালাতটি কাযা
করেব, তার পিবত্র অবস্থায় �য সালােতর ওয়াক্ত শুরু হেয়িছল।

لاةََ{إنَِّتعالى:لقولھ وْقوُتًا}كِتَابًاالْمُؤْمِنِینَعَلَىكَانَتْالصَّ ].103[النساء:مَّ

�কননা আল্লাহ তায়ালা বেলেছন:

{ لاةََإنَِّ وْقوُتاً}كِتاَباًالْمُؤْمِنیِنَعَلىَكَانتَْالصَّ 103[النساء:مَّ ].

“িনশ্চয় িনধ�ািরত সমেয় সালাত কােয়ম করা মিুমনেদর জন্য অবশ্য কত� ব্য।” [সূরা

আন-িনসা: ১০৩]

তােক মািসেকর সমেয়র সালাতগুেলা কাযা করেত হেব না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম একটি দীঘ� হািদেস বেলেছন: « تصم؟ولمتصلّ،لمحاضتإذاألیست »،
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“এমনিক নয় �য, নারী হেয়জগ্রস্তা হেল সালাত পড়েব না ও সাওমও রাখেব না?”
তাছাড়া সকল আেলম একমত �য, মািসেকর সময় �য সালাত বাদ পেড়েছ, �সগুেলা তােক
কাযা করেত হেব না।

তেব যিদ �স এমন সমেয় পিবত্র হয় যখন এক রাকাত সমপিরমাণ সময় অবিশষ্টআেছ,
তাহেল �স ঐ সমেয়র সালাত আদায় করেব; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন: « العصرأدركفقدالشمس،تغربأنقبلالعصرمنركعةًأدركمن »،

“�য ব্যিক্ত সূয� ডুেব যাওয়ার আেগ আসেরর সালােতর এক রাকাত পায়, �স আসেরর
সালাত �পেয় �গেছ।” যিদ �স আসেরর সময় বা সূেয�াদেয়র পূেব� পিবত্র হয় এবং সূয�াস্ত বা
সূেয�াদেয়র জন্য এক রাকােতর সমপিরমাণ সময় অবিশষ্ট থােক, তাহেল প্রথম �ক্ষেত্র �স
আসেরর সালাত এবং িদ্বতীয় �ক্ষেত্র ফজেরর সালাতআদায় করেব।

প্রশ্ন ৩৩: আমার মােয়র বয়স ৬৫ বছর এবং িতিন উিনশ বছর ধের সন্তান জন্ম
�দনিন। বত� মােন িতিন িতন বছর যাবত রক্তপােতর সমস্যায় ভুগেছন।আিম মেন কির, এই
�রাগটি তার এই সমেয়র মেধ্য হেয়েছ। �যেহতু িতিন সাওম রাখার প্রস্তুিত িনেচ্ছন,আপনারা
তােক কীভােব পরামশ� �দেবন? এবং তার মেতা �লাকেদর কী করেত হেব?

উত্তর ৩৩: এমন মিহলা �য রক্তপােতর িশকার হেয়েছ, তার িবধান হেলা: িতিন পূেব�র
অভ্যাস অনসুাের সালাত ও সাওম ত্যাগ করেবন, যা তার এই ঘটনাটি হওয়ার আেগ িছল।
�যমন, যিদ তার অভ্যাস থােক �য প্রিত মােসর প্রথেম ছয় িদন মািসক হয়, তাহেল তােক
মােসর প্রথম িদন �থেক ছয় িদন বেস থাকেত হেব, িতিন সালাত পড়েবন না এবং সাওমও
রাখেবন না। ছয় িদন পূণ� হেল, িতিন �গাসল কের সালাত আদায় ও সাওম রাখা শুরু
করেবন।

এমন নারীেদর সালােতর িনয়ম হেলা: তারা তােদর �গাপনাঙ্গেক ভােলাভােব �ধৗত
করেবন, এরপর �সটিেক (কাপড়, প্যাড বা অন্যিকছু িদেয়)আবদ্ধ করেবন এবং তারপর অজু
করেবন। আর এটি তােদর অবশ্যই ফরজ সালােতর সময় প্রেবশ করার পর করেত হেব, এবং
একইভােব তারা যখন ফরেযর ওয়ােক্তর বাইের নফল সালাত পড়েত চান তখনও করেবন।

এমন পিরিস্থিতেত —তার কেষ্টর কারেণ— তার জন্য এটি জােয়য �য, িতিন �যাহর
সালাতেকআসেরর সেঙ্গ এবং মাগিরেবর সালাতেক এশার সেঙ্গ একিত্রত কেরআদায় করেবন;
যােত তার এই কাজটি দইু সালােতর জন্য একবার করেলই হেয় যায়; �যমন �যাহর ওআসেরর
সালােতর জন্য একবার। আেরকবার মাগিরব ও এশা এই দইু সালােতর জন্য, আেরকবার
ফজেরর নামােজর জন্য। এভােব তা �দিনক পাঁচবােরর পিরবেত� তার জন্য িতনবার করেলই
যেথষ্ট।

আিম এটি আবারও বলিছ: যখন িতিন পিবত্রতা অজ� ন করেত চান, তখন িতিন তার
�গাপনাঙ্গ �ধৗত করেবন এবং একটি কাপড় বা তার সদশৃ িকছু িদেয় তা আবদ্ধ করেবন যােত
বাইের িকছু �বর না হয়। তারপর িতিন অজু করেবন এবং �যাহর সালাত চার রাকাত,আসর
চার রাকাত, মাগিরব িতন রাকাত, এশা চার রাকাত এবং ফজর দইু রাকাত সালাত
পড়েবন। অথ�াৎ, িতিন কসর করেবন না, �যটি িকছু সাধারণ মানষু মেন কের থােক। িকন্তু
তার জন্য �যাহর ও আসর সালাত এবং মাগিরব ও এশার সালাত একিত্রত কেরআদায় করা

16



�বধ; �যাহরেকআসেরর সােথ হয় িপিছেয় বা এিগেয়। �তমিন, মাগিরবেক এশার সােথ এিগেয়
বা িপিছেয়। যিদ িতিন এই অজু দ্বারাই নফল পড়েত চান, তেব তােত �কান অসুিবধা �নই।

প্রশ্ন ৩৪: হােয়জ অবস্থায় �কান নারীর মসিজদলু হারােম হািদস ও খুতবা �শানার জন্য
অবস্থান করার হুকুম কী?

উত্তর ৩৪: হােয়জগ্রস্তা নারীর জন্য মসিজদলু হারােম এবং অন্যান্য মসিজেদ অবস্থান
করা জােয়জ নয়। তেব তার জন্য মসিজদ িদেয় যাওয়া এবং প্রেয়াজনীয় িকছু �নওয়া বা এ
জাতীয় িকছু করার অনমুিত রেয়েছ। �যমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেয়শােক
বেলিছেলন -যখন িতিন তােক একটি চাটাই আনেত িনেদ�শ িদেয়িছেলন, আর তখন িতিন
বেলিছেলন: "এটি �তা মসিজেদ আেছ, এবং আিম হােয়জ অবস্থায় আিছ।" তখন িতিন
বেলিছেলন:

« یدكفيلیستحیضتكإن »،

“�তামার হােয়জ �তা �তামার হােত নয়।”1 কােজই যিদ হােয়জগ্রস্তা নারী মসিজেদ
চলাচল কের এবং �স িনিশ্চত থােক �য তার রক্ত মসিজেদ পড়েব না, তেব তার জন্য �কােনা
সমস্যা �নই।

িকন্তু যিদ �স িভতের প্রেবশ কের এবং বেস অবস্থােনর �চষ্টা কের, তাহেল এটি জােয়য
নয়।

এটির প্রমাণ হেলা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম নারীেদরেক (বািলকা, গৃিহণী ও
হােয়জগ্রস্তা সকলেক) ঈেদর সালােতর জন্য ঈদগােহ �যেত িনেদ�শ িদেয়িছেলন। তেব িতিন
হােয়জগ্রস্তা নারীেদরেক মসুাল্লা তথা সালােতর স্থান �থেক দেূর থাকার িনেদ�শ িদেয়িছেলন।
অতএব, এটি প্রমাণ কের �য, হােয়জগ্রস্তা নারীর জন্য খুতবা বা দারস ও আেলাচনা �শানার
জন্য মসিজেদ অবস্থান করা জােয়য নয়।

*

সালােতর পিবত্রতা সংক্রান্ত িকছু িবধান

প্রশ্ন ৩৫: মিহলার শরীর �থেক �য স্রাব �বর হয় - সাদা �হাক বা হলদু - তা িক পিবত্র না
অপিবত্র? এবং এর জন্য িক অজু করা আবশ্যক, �যেহতু এটি ক্রমাগত �বর হেচ্ছ? এবং যিদ
এটি িবিচ্ছন্নভােব �বর হয়, তাহেল এর হুকুম কী, িবেশষ কের যখন �বিশরভাগ মিহলা -
িবেশষ কের িশিক্ষতরা - এটিেক স্বাভািবকআদ্র�তা মেন কেরন, যার জন্য অজু আবশ্যক নয়?

উত্তর ৩৫: আমার অনসুন্ধােনর পর মেন হেচ্ছ: যিদ মিহলার শরীর �থেক �বর হওয়া
স্রাবটি মতূ্রথিল �থেক না �বিরেয়; বরং জরায়ু �থেক �বর হয়, তেব তা পিবত্র। তেব, এটি
অজেুক নষ্ট করেব, যিদও এটি পিবত্র। কারণ অজেুক নষ্ট করার জন্য এটা আবশ্যক নয় �য,

1 (১) এখােন হািদেস উেল্লিখত আরিব শব্দ 'الخمرة' বলেত �সই মাদরুেক �বাঝায়, যার উপর
সালাত আদায়কারী িসজদা কের। এেক 'الخمرة' বলা হয়, কারণ এটি মখুেক আবতৃ কের।
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তা অবশ্যই অপিবত্র হেত হেব। �যমন, পায়ুপথ িদেয় �বর হওয়া বায়ুর �কােনা দশৃ্যমান অিস্তত্ব
�নই, তবওু এটি অজেুক নষ্ট কের।

অতএব, যিদ �কান মিহলা অজু অবস্থায় থােক এবং স্রাব �বর হয়, তেব এটি তার অজেুক
নষ্ট করেব এবং তােকআবার অজু করেত হেব।

িকন্তু যিদ এটি অব্যাহত থােক, তেব এটি অজেুক ভঙ্গ করেব না। তেব সালােতর ওয়াক্ত
হেল তােক অজু করেত হেব এবং ঐ ওয়ােক্তর ফরয ও নফল সালাতআদায় করেব, �কারআন
পড়েত পারেব এবং অনেুমািদত �য �কােনা কাজ করেত পারেব। �যমনটি আেলমগণ
বেলেছন, এটি �পশােবর সমস্যায় আক্রােন্তর �ক্ষেত্রও প্রেযাজ্য (যােদর সব সময় �ফাটা �ফাটা
�পশাব �বর হয়)। তাই এই স্রাব পিবত্রতার িদক �থেক পিবত্র, তেব অজু ভেঙ্গর �ক্ষেত্র এটি
অজেুক নষ্ট কের। িকন্তু যিদ এটি অব্যাহত থােক, তাহেল এটি অজেুক নষ্ট করেব না। তেব
মিহলােক সালােতর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পের অজু করেত হেব,আেগ নয় এবং সুরক্ষা (কাপড়,
প্যাড ইত্যািদ) গ্রহণ করেত হেব।

আর যিদ এটি িবিচ্ছন্নভােব হয় এবং তার অভ্যাস থােক �য, এটি সালােতর সমেয় বন্ধ
থােক, তাহেল �স সালাতেক �সই সময় পয�ন্ত িবলিম্বত করেব যখন এটি বন্ধ হয়। তেব যিদ �স
ওয়াক্ত �শষ হওয়ার আশঙ্কা কের, তাহেল অজু কের সুরক্ষা গ্রহণ করেব এবং সালাত আদায়
কের িনেব।

এখােন কম বা �বিশ �কােনা পাথ�ক্য �নই; কারণ সবই লজ্জাস্থান �থেক �বর হেচ্ছ, তাই এর
পিরমাণ যতটুকুই �হাক না �কন, এটি অজেুক ভঙ্গ কের। এর িবপরীেত, যা শরীেরর অন্য
অংশ �থেক �বর হয় �যমন রক্ত ও বিম, তা অজেুক ভঙ্গ কের না, কম হেলও না, �বিশ হেলও
না।

অন্যিদেক িকছু নারীর ধারণা �য, এটি অজেুক ভঙ্গ কের না, এর �কােনা িভিত্ত আিম জািন
না। তেব ইবেন হাযম রিহমাহুল্লাহর একটি উিক্ত আেছ, িতিন বেলন: এটি অজকু ভঙ্গ কের
না। িকন্তু িতিন এর জন্য �কােনা দলীল উেল্লখ কেরনিন। যিদ তার কােছ কুরআন, সুন্নাহ
অথবা সাহাবীেদর বক্তব্য �থেক �কােনা দলীল থাকত, তাহেল �সটি প্রমাণ িহসােব গৃহীত হত।

তাই নারীর উিচত আল্লাহেক ভয় করা এবং তার পিবত্রতার প্রিত যত্নশীল হওয়া। কারণ,
পিবত্রতা ছাড়া সালাত কবলু হয় না; যিদও �স একশ রাকাত সালাত পেড়। বরং িকছু আেলম
বেলন, �য ব্যিক্ত অপিবত্র অবস্থায় সালাত পেড়, �স কুফরী কের; কারণ এটি আল্লাহর
িনদশ�নাবিলর সােথ উপহাস করার শািমল।

প্রশ্ন ৩৬: �য নারীর অব্যাহত স্রাব িনগ�ত হয় �স যিদ ফরয সালােতর জন্য অযু কের,
তেব িক �স ঐ অযু দ্বারা যত খুিশ নফল সালাত পড়েত পাের অথবা কুরআন িতলাওয়াত
করেত পাের, যতক্ষণ না পরবত� ফরয সালােতর ওয়াক্ত হয়?

উত্তর ৩৬: যিদ �স ফরয সালােতর জন্য ওয়ােক্তর শুরু �থেকই অযু কের, তাহেল �স
যতক্ষণ না পরবত� সালােতর ওয়াক্ত আেস, ততক্ষণ ফরযসহ যত খুিশ নফল সালাতআদায়
এবং কুরআন পড়েত পারেব।

প্রশ্ন ৩৭:ঐ মিহলা িক ফজেরর অযু দ্বারা সালাতুয �যাহা আদায় করেত পারেবন?

18



উত্তর ৩৭: না, সঠিক হেব না; কারণ �যাহা’র সালাত িনধ�ািরত সমেয় পড়া হয়। তাই এর
ওয়াক্ত শুরু হেল অযু করা আবশ্যক। কারণ এই মিহলা মসু্তাহাযা নারীর মেতা। আর নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মসু্তাহাযা নারীেক প্রেত্যক সালােতর জন্য অযু করেত িনেদ�শ
িদেয়েছন।

উেল্লখ্য �য, �যাহেরর সময়: সূয� �হেল যাওয়া �থেক শুরু কেরআসেরর ওয়াক্ত পয�ন্ত।

আসেরর সময়: �যাহেরর সময় �শষ হওয়া �থেক শুরু কের সূয� হলদু হওয়া পয�ন্ত, আর
সূয�াস্ত পয�ন্ত হল জরুির সময়।

মাগিরেবর সময়: সূয�াস্ত �থেক শুরু কেরআকােশর লাল আভা অদশৃ্য হওয়া পয�ন্ত।

এশার সময়: লাল আভা অদশৃ্য হওয়া �থেক শুরু কের মাঝরাত পয�ন্ত।

প্রশ্ন ৩৮: এই মিহলার জন্য মধ্যরাত অিতক্রম করার পর এশার অযু িদেয় তাহাজ্জেুদর
সালাত পড়া সঠিক হেব িক?

উত্তর ৩৮: না, যিদ রােতর অেধ�ক সময় অিতক্রান্ত হয় তেব তার অযু নবায়ন করা
আবশ্যক। তেব অন্য মত হল: তার পুনরায় অযু করা জরুির নয় এবং এটাই সঠিক মত।

প্রশ্ন ৩৯: এশার সালােতর �শষ সময় কখন? এবং এটি কীভােব জানা �যেত পাের?

উত্তর ৩৯: এশার সালােতর �শষ সময় হেলা মধ্যরাত এবং তা িনধ�ারণ করা যায় সূয�াস্ত
ও ফজেরর মােঝর সময়েক দটুি ভােগ ভাগ কের। প্রথম ভােগর �শেষ এশার সময় �শষ হয়,
আরঅবিশষ্ট রাত এশা ও ফজেরর মােঝ একটি অন্তব�ত� সময়।

প্রশ্ন ৪০: �য মিহলার ঐ স্রাব মােঝ মােঝ িনগ�ত হয়, �স যিদ অযু কের, আর অযু �শষ
হওয়ার পর এবং সালােতরআেগই যিদ তা আবার �বর হয়, তাহেল তােক কী করেত হেব?

উত্তর ৪০: যিদ তা মােঝ মােঝ �বর হয়, তাহেল তােক এমন সমেয়র অেপক্ষা করেত হেব
যখন তা বন্ধ থােক। তেব যিদ তার িনিদ�ষ্ট �কােনা অবস্থা না থােক—কখনও �বর হয়,
কখনও �বর হয় না—তাহেল �স ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর অযু করেব এবং সালাত আদায়
করেব, তার উপর �কান দায় থাকেব না।

প্রশ্ন ৪১: এ ধরেনর স্রাব শরীর বা �পাশােক লাগেল কী করা উিচত?

উত্তর ৪১: যিদ তা পিবত্র হয়, তেব িকছু করার প্রেয়াজন �নই। িকন্তু যিদ তা নাপাক হয়
-যা মতূ্রথিল �থেক �বর হয়- তেব তা ধুেয় �ফলা আবশ্যক।

প্রশ্ন ৪২: এই স্রাব �থেক অযু করার �ক্ষেত্র িক শুধু অযুর অঙ্গগুেলা �ধায়া যেথষ্ট হেব?

উত্তর ৪২: হ্যাঁ, যিদ তা পিবত্র হয়, তেব অযুর অঙ্গগুেলা �ধায়াই যেথষ্ট, আর তা হল �সই
তরল যা জরায়ু �থেক িনগ�ত হয়, মতূ্রথিল �থেক নয়।

প্রশ্ন ৪৩: রাসুললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম �থেক এ জাতীয় স্রােবর কারেণ অযু
ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপাের �কােনা হািদস বিণ�ত না হওয়ার কারণ কী, যিদও মিহলা সাহাবীরা
তােদর দ্বীেনর ব্যাপাের জানেতআগ্রহী িছেলন?
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উত্তর ৪৩: কারণ এই তরল পদাথ� বা স্রাব প্রিতটি মিহলার �ক্ষেত্র আেস না।

প্রশ্ন ৪৪: �য নারী অযুর িবধান জানেতন না বেল অযু কেরনিন, তার ওপর কী করণীয়?

উত্তর ৪৪: তার উিচতআল্লাহর কােছ তওবা করা এবং এই িবষেয় আেলমেদর কাছ �থেক
পরামশ� �নওয়া।

প্রশ্ন ৪৫: অেনেকই এই বক্তব্যটি আপনার িদেক সেম্বাধন করেছন �য, এ জাতীয় তরল বা
স্রাব �থেক অযু করেত হয় না?

উত্তর ৪৫: িযিন এই কথা আমার িদেক অপ�ণ কেরেছন, িতিন ঠিক বেলনিন। মেন হেচ্ছ,
িতিন আমার এই কথা “এটি পিবত্র” �থেক বেুঝেছন �য: এটি অযু ভঙ্গ কের না।

প্রশ্ন ৪৬: মিহলার মািসেকর একিদন আেগ, পের, বা তার �চেয় কম সমেয় �য �মেটা
রেঙর স্রাব �বর হয়, কখেনা তা কােলা বা বাদািম বা অনরুূপ পাতলা সূেতা রূেপ �বর হয়,
তার িবধান কী?আর যিদ তা মািসেকর পের হয় তাহেল হুকুম কী হেব?

উত্তর ৪৬: যিদ এটি মািসেকর লক্ষণ হয় তেব তা মািসক বেল িবেবিচত হেব। এটি
সাধারণত ব্যথা ও অস্বিস্তর মাধ্যেম িচিহ্নত হয় যা মািসেকর সময়আেস।

আর মািসেকর পের �য �মেটা রংেঙর তরল �দখা যায়, তা চেল যাওয়া পয�ন্ত অেপক্ষা
করেত হেব; কারণ মািসেকর সােথ যুক্ত ঐ তরল মািসক িহেসেব িবেবিচত হেব। আেয়শা
রািদ্বয়াল্লাহু আনহা বেলেছন:

( البیضاءالقصةترینحتىتعجلنلا .)

"�তামরা তাড়াহুেড়া কেরা না, যতক্ষণ না সাদা স্রাব �দেখা।”আল্লাহই ভােলা জােনন।

*

হজ ও উমরা সংি�ষ্ট হােয়েযর িবধান

প্রশ্ন ৪৭: মািসক অবস্থায় �কান মিহলা ইহরােমর দইু রাকাত সালাত িকভােব পড়েব?
হােয়য অবস্থায় মিহলার জন্য কুরআেনর আয়াতগুেলা মেন মেন পড়ার অনমুিতআেছ, নািক
�নই?

উত্তর ৪৭: প্রথমত: আমােদর বঝুেত হেব �য, ইহরােমর জন্য �কােনা সালাত �নই; কারণ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার উম্মেতর জন্য ইহরােমর সালােতর �কােনা িনেদ�শনা
�দনিন, না তার কথার দ্বারা, না তার আমেলর দ্বারা, এবং না তার �মৗন সম্মিতর দ্বারা।

িদ্বতীয়ত: এই মিহলা িযিন ইহরাম বাঁধার আেগই হােয়যগ্রস্তা হেয়েছন, িতিন হােয়য
অবস্থায়ও ইহরাম বাঁধেত পােরন; �কননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আবু বকর
রািদ্বয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা িবনত উমাইসেক িনেদ�শ িদেয়িছেলন, “যখন িতিন
যুলহুলাইফায় সন্তান প্রসব কেরিছেলন। তখন তােক িনেদ�শ িদেয়িছেলন যােত িতিন �গাসল
কের কাপড় িদেয় পি� �বেঁধ �নন, তারপর ইহরাম বাঁেধন।” ঠিক একই অবস্থা
হােয়যগ্রস্তারও, িতিন পিবত্র হওয়া পয�ন্ত ইহরােমর মেধ্য থাকেবন, তারপর কাবার চারপােশ
তাওয়াফ করেবন ও সায়ী করেবন।
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আর প্রেশ্ন বলা হেয়েছ: "তার িক কুরআন পড়ার অনমুিত আেছ?" হ্যাঁ, হােয়য অবস্থায়
তার জন্য কুরআন পড়ার অিধকার রেয়েছ যিদ প্রেয়াজন বা �কান িবেশষ উপকািরতা থােক।
তেব প্রেয়াজন বা িবেশষ উপকািরতা ছাড়া, যিদ িতিন শুধু আল্লাহর ইবাদত ও �নকট্য লােভর
আশায় কেরন, তেব উত্তম হেলা না পড়া।

প্রশ্ন ৪৮: একজন মিহলা হেজর উেদ্দেশ্য যাত্রা কেরন, িকন্তু তার মািসক পাঁচ িদন আেগ
�থেকই শুরু হয়। িতিন মীকােত �পৗঁেছ �গাসল কেরন এবং ইহরাম বাঁেধন, িকন্তু তার মািসক
�শষ হয়িন। িতিন মক্কায় �পৗঁছােনার পর হারােমর বাইের অবস্থান কেরন এবং হজ বা উমরার
�কান কাজই কেরনিন। দইু িদন িমনা'য় কাটােনার পর িতিন পিবত্র হন, তারপর �গাসল কের
পিবত্র অবস্থায় উমরার সমস্ত কাজ সম্পন্ন কেরন। িকন্তু হেজর তাওয়াফ (তাওয়ােফ ইফাদা)
করার সময় তার আবার রক্তপাত শুরু হয়। এমতাবস্থায় িতিন লজ্জা অনভুব কেরন এবং
হেজর সকল কায�ক্রম সম্পন্ন কেরন। িতিন তার অিভভাবকেক িকছুই জানানিন, তেব �দেশ
�ফরার পর জািনেয়েছন। এর িবধান কী?

উত্তর ৪৮: এর িবধান হেলা: যিদ তার তাওয়ােফ ইফাদার সময় �য রক্তপাত হেয়েছ তা
মািসেকর রক্ত হয়, যা িতিন তার প্রাকৃিতক লক্ষণ ও যন্ত্রণা দ্বারা বঝুেত পােরন, তাহেল তার
ঐ তাওয়াফ িবশুদ্ধ হেব না। তােক তাওয়ােফ ইফাদা করার জন্য মক্কায় িফের �যেত হেব।
এমতাবস্থায় িতিন মীকাত �থেক একটি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেবন, উমরার কাজগুেলা
সম্পন্ন করেবন এবং তারপর তাওয়ােফ ইফাদা করেবন।

যিদ এটি মািসেকর রক্ত না হয়; বরং িভড় বা আতঙ্ক বা এ জাতীয় িকছু �থেক উদূ্ভত
একটি সাধারণ রক্তপাত হয়, তাহেল তার তাওয়াফ িবশুদ্ধ হেব- তােদর মেত যারা
তাওয়ােফর জন্য পিবত্রতার শত� আেরাপ কেরন না।

যিদ প্রথম �ক্ষেত্র তার িফের আসা সম্ভব না হয়, �যমন িতিন একটি দরূ �দেশ আেছন, তেব
তার হজ সঠিক হেব; কারণ িতিন যা কেরেছন এর �চেয় িতিন �বিশ িকছু করেত পারেতন না।

প্রশ্ন ৪৯: একজন মিহলা উমরার ইহরাম �বেঁধ মক্কায় আসার পর তার মািসক শুরু হয়।
এিদেক তার মাহরামেক জরুির কারেণ তাড়াতািড় যাত্রা করেত হেব, মক্কায় তার �কােনা
পিরিচত ব্যিক্তও �নই। এর িবধান কী?

উত্তর ৪৯: িতিন তার সােথ সফর করেবন এবং ইহরাম অবস্থায়ই থাকেবন। তারপর
পিবত্র হেল মক্কায় িফের আসেবন। এটি তখনই প্রেযাজ্য যখন িতিন �সৗিদ আরেব থাকেবন;
কারণ িফের আসা সহজ, এেত �কানও কষ্ট �নই এবং ভ্রমেণর কাগজপেত্রর প্রেয়াজন হয় না।

আর যিদ িতিন িবেদিশ হন এবং িফের আসা তার জন্য কঠিন হয়, তাহেল ঐ সফেরই
িতিন সাবধানতা অবলম্বন কের (পি� �বেঁধ বা প্যাড পের), তাওয়াফ করেবন, সায়ী করেবন,
মাথার চুল কাটেবন এবং এভােব উমরা সম্পন্ন করেবন। কারণ তখন তাওয়াফ জরুির হেয়
যায় এবং জরুির অবস্থা িনিষদ্ধ িবষয়েক অনেুমািদত কের।

প্রশ্ন ৫০: মসুিলম মিহলা িযিন তার হেজর িদনগুেলােত মািসকগ্রস্ত িছেলন, তার �সই হজ
িক যেথষ্ট হেব?

উত্তর ৫০: এটি বলা সম্ভব নয় যতক্ষণ না জানা যায় �য, িতিন কখন মািসেক আক্রান্ত
হেলন। কারণ িকছু হেজর কায�ক্রমআেছ যা মািসেকর কারেণ িনিষদ্ধ নয় এবং িকছু আেছ যা
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িনিষদ্ধ। তাওয়াফ শুধুমাত্র পিবত্র অবস্থা ছাড়া করা যায় না; িকন্তু অন্যান্য কাজগুেলা
অপিবত্র বা মািসক অবস্থােতও করা যায়।

প্রশ্ন ৫১: গত বছর আিম ফরয হজ পালন কেরিছ এবং সব কাজ কেরিছ, তেব তাওয়ােফ
ইফাদা ও িবদায়ী তাওয়াফ করেত পািরিন, একটি শরয়ী ওযেরর কারেণ। তখন আিম
মিদনায় িফের এেসিছলাম এই িনয়েত �য একিদন িফের এেস তাওয়াফ করব। তেব ধম�য়
িবষেয় অজ্ঞতার কারেণ আিম সবিকছু �থেক হালাল হেয় যাই এবং ইহরােমর সময় যা িনিষদ্ধ
তার সবই কির। আিম তাওয়ােফর জন্য মক্কায় �ফরার িবষেয় কাউেক িজজ্ঞাসা কেরিছলাম,
তখন বলা হেয়িছল: আপনার তাওয়াফ িবশুদ্ধ হেব না, �কননা আপিন এটি ভঙ্গ কের
�ফেলেছন এবং আপনােক পরবত� বছের আবার হজ করেত হেব, সেঙ্গ একটি গািভ বা উট দম
িদেত হেব। এটা িক সঠিক? এর িক অন্য সমাধান আেছ? থাকেল �সটা কী? আমার িক হজ
নষ্ট হেয় �গেছ? আমােক িক আবার হজ করেত হেব? আমােক জানােবন িক করেত হেব,
আল্লাহ আপনােদর বরকত দান করুন।

উত্তর ৫১: এটাও অজ্ঞতার িভিত্তেত ফেতায়া �দওয়ার ফেল সৃষ্ট একটি মিুসবেতর
উদাহরণ। এই অবস্থায় আপনােক মক্কায় িফের িগেয় �কবল তাওয়ােফ ইফাদা করেত হেব।

আর �যেহতু আপিন মক্কা �থেক �বর হওয়ার সময় মািসক অবস্থায় িছেলন, তাই আপনার
উপর িবদায়ী তাওয়াফ করা আবশ্যক নয়। কারণ হােয়যগ্রস্তা নারীর উপর িবদায়ী তাওয়াফ
বাধ্যতামলূক নয়। �যেহতু ইবেন আব্বাস রািদ্বয়াল্লাহু আনহুমার হািদেস এেসেছ:

( الحائضعنخففّأنھإلابالبیت،عھدھمآخریكونأنالناسأمر .)

“মানষুেদরেক িনেদ�শ প্রদান করা হেয়েছ �যন তােদর সব�েশষ কাজ হয় বায়তুল্লায়
তওয়াফ, তেব এটা িতিন ঋতুমতী নারীেদর �ক্ষেত্র িশিথল কেরেছন।” সুনােন আবু দাউেদর
বণ�নায় এেসেছ:

( الطوافبالبیتعھدھمآخریكونأن .)

“তােদর �শষ কম� �যন হয় বায়তুল্লাহর সােথ সাক্ষাত।” তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক যখন সংবাদ �দয়া হেলা �য, সািফয়া রািদ্বয়াল্লাহু আনহা তাওয়ােফ
ইফাদা কেরেছন, তখন িতিন বলেলন:

« إذنفلتنفر »،

"তাহেল �স �বিরেয় �যেত পাের।" অতএব, এটা প্রমাণ কের �য, হােয়জগ্রস্তা মিহলােদর
উপর িবদায়ী তাওয়ােফর বাধ্যবাধকতা �নই।

িকন্তু তাওয়ােফ ইফাদা আপনার জন্য আবশ্যক এবং �যেহতু আপিন অজ্ঞতার কারেণ
সবিকছু �থেক হালাল বা  মকু্ত হেয় িগেয়েছন, তাই এেতআপনার �কােনা ক্ষিত �নই। কারণ �য
ব্যিক্ত অজ্ঞতা বশতঃ ইহরােমর িনেষধাজ্ঞা ভঙ্গ কের, তার উপর িকছু �নই।

نَاتعالى:لقولھ سِینَاإنِتُؤَاخِذْنَالاَ{رَبَّ ]،286[البقرة:أخَْطَأنَْا}أوَْنَّ

আল্লাহর এ বাণী তা প্রমাণ:
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{ 286[البقرة:أخَْطَأنْاَ}أوَْنَّسِیناَإنِتؤَُاخِذْناَلاَرَبَّناَ ]،

“�হ আমােদর রব! আমরা যিদ ভুেল যাই, অথবা ভুল কির তাহেল আপিন আমােদরেক

পাকড়াও করেবন না।” [সূরা আল-বাকারা: ২৮৬]আল্লাহ তায়ালা বেলেছন:

« فعلتقد »،

“আিম �তামােদর িনেবদন কবলু করলাম।”

اوَلَكِنبِھِأخَْطَأتُْمفِیمَاجُنَاحٌعَلَیْكُمْ{وَلَیْسَوقولھ: دَتْمَّ ]،5[الأحزاب:قلُوُبُكُمْ}تَعَمَّ

িতিন আেরা বেলন:

{ اوَلكَِنبھِِأخَْطَأتْمُفیِمَاجُناَحٌعَلیَْكُمْوَلیَْسَ دَتْمَّ 5[الأحزاب:قلُوُبكُُمْ}تعََمَّ ]،

“�য িবষেয় �তামরা ভুল কর, �স িবষেয় �তামােদর �কান অপরাধ �নই, িকন্তু �তামােদর

আন্তিরক ইচ্ছা থাকেল (তােত অপরাধ আেছ)।” [সূরা আল-আহযাব: ৫] আল্লাহ তায়ালা

�যসব িনেষধাজ্ঞা ইহরােমর সময় আেরাপ কেরেছন, �সগুেলা যিদ �কউ অজ্ঞতা, ভুেল অথবা

চােপর কারেণ ভঙ্গ কের, তেব তার উপর িকছু �নই। িকন্তু যখন তার অজহুাত দরূ হেব, তখন

তােক �সই কম�কাণ্ড �থেক সের আসেত হেব।

প্রশ্ন ৫২: যিদ �কান নারীর তারিবয়ার িদেন অথ�াৎ িযলহেজরআট তািরেখ �নফাস শুরু
হয় এবং তাওয়াফ ও সায়ী ছাড়া হেজর সব রীিত পালন কের; িকন্তু দশিদন পর যিদ �স
প্রাথিমকভােব পিবত্রতা অনভুব কের, তাহেল িক �স �গাসল কের পিবত্র হেয় হেজর বািক
রুকন,অথ�াৎ হেজর তাওয়াফ করেত পারেব?

উত্তর ৫২: পিবত্রতা িনিশ্চত না হেয় �গাসল কের তাওয়াফ করা জােয়য হেব না। প্রেশ্নর
মেধ্য "প্রাথিমকভােব" শব্দটির ব্যবহার �বাঝায় �য, �স পুেরাপুির পিবত্রতা �দেখিন; তাই
তােক পুেরাপুির পিবত্রতা �দখেত হেব। যখন �স পিবত্র হেব, তখন �স �গাসল করেব এবং
তাওয়াফ ও সায়ী করেব।

আর যিদ তাওয়ােফর পূেব� সায়ী কের তােত �কান সমস্যা �নই। �কননা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক হেজর সময় �সই ব্যিক্ত সম্পেক� িজেজ্ঞস করা হল �য তাওয়ােফর
আেগই সায়ী কেরেছ। তখন িতিন বলেলন: (�কান সমস্যা �নই।)

প্রশ্ন ৫৩: জৈনকা মিহলা সাইল তথা করনলু মানািযল �থেক মািসক অবস্থায় হেজর জন্য
ইহরাম �বেঁধেছ। �স মক্কায় �পৗঁছােনার পর �জদ্দায় �কানও প্রেয়াজেন যায়, �সখােনই �স পিবত্র
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হয়। �স �গাসল কের, চুল আঁচড়ায় এবং তারপর হজ সম্পন্ন কেরেছ। তার হজ িক সঠিক
হেয়েছ? তােক িক িকছু করেত হেব?

উত্তর ৫৩: তার হজ িবশুদ্ধ, তােক িকছুই করেত হেব না।

প্রশ্ন ৫৪: আিম উমরা করেত যািচ্ছ এবং িমকাত অিতক্রম করার সময় আিম মািসক
অবস্থায় িছলাম, তাই ইহরাম বাঁিধিন। পের আিম মক্কায় �থেক পিবত্র হওয়ার পর মক্কা �থেকই
ইহরাম বাঁধলাম, এটা িক জােয়য?আিম কী করব?আমার করণীয় কী?

উত্তর ৫৪: এই কাজটি জােয়য নয়। �য মিহলা উমরা করার জন্য যায়, তার ইহরাম বাধা
ছাড়া িমকাত অিতক্রম করা উিচত নয়; যিদও �স মািসক অবস্থায় থােক। �স মািসক
অবস্থায়ও ইহরাম বাঁধেত পাের এবং তার ইহরাম সঠিক হেব। এর প্রমাণ হল: আবু বকর
রািদ্বয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী আসমা িবনেত উমাইস যখন সন্তান জন্ম িদেলন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফায় অবস্থান করিছেলন, িবদায় হেজর উেদ্দেশ্য, তখন িতিন
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িজেজ্ঞস করেলন:আিম কী করব? িতিন বলেলন:

« وأحرميبثوبٍ،واستثفرياغتسلي، »،

“তুিম �গাসল কর, একটি কাপড় �পিঁচেয় নাও এবং ইহরাম বাঁধ।” আর হােয়েজর রক্ত
�নফােসর রেক্তর মতই।

সুতরাং আমরা মািসক অবস্থায় থাকা মিহলােক বলব, যখন িতিন িমকাত অিতক্রম
করেছন উমরা বা হেজর জন্য: "আপিন �গাসল করুন, একটি কাপড় িদেয় �পিঁচেয় িনন এবং
ইহরাম �বেঁধ �ফলনু।” এখােন কাপড় িদেয় �পচঁােনা বলেত উেদ্দশ হল: লজ্জাস্থােন একটি
�নকড়া বাঁধেব এবং এটিেক শক্তভােব লািগেয় রাখেব, তারপর হজ বা উমরার ইহরাম
বাঁধেব। তেব �স ইহরাম �বেঁধ মক্কায় �পৗঁছার পর বায়তুল্লায় যােব না এবং পিবত্র হওয়ার
আেগ তাওয়াফ করেব না। আর এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আেয়শা
রািদয়াল্লাহু ‘আনহােক বেলিছেলন, যখন িতিন উমরার সময় মািসক অবস্থায় িছেলন:

« تطھريحتىالبیتفيتطوفيألاّغیرالحاجّ،یفعلماافعلي »،

"শুধু �তামােক বায়তুল্লায় তাওয়াফ করা �থেক িবরত থাকেত হেব যতক্ষণ না তুিম
পিবত্র হও।"

এটি সহীহ বখুাির ও মসুিলেমর বণ�না। আর সহীহ বখুারীেত এেসেছ, আেয়শা রািদ্বয়াল্লাহু
আনহা বেলেছন �য, যখন িতিন পিবত্র হেয়িছেলন, তখন িতিন বায়তুল্লায় তাওয়াফ এবং
সাফা-মারওয়া সায়ী করেলন। এটি প্রমাণ কের �য, যিদ �কান নারী হজ বা উমরার ইহরাম
বাঁেধ এবং �স যিদ মািসক অবস্থায় থােক, অথবা তাওয়ােফর আেগ তার মািসক শুরু হয়,
তেব �স তাওয়াফ ও সায়ী করেব না যতক্ষণ না �স পিবত্র হয় ও �গাসল কের।

তেব যিদ �স তাওয়াফ করার সময় পিবত্র থােক এবং তাওয়াফ �শষ করার পর তার
মািসক শুরু হয়, তাহেল �স তার কাজ চািলেয় �যেত পাের, সায়ীও করেত পারেব যিদও তার
মািসক চলেছ, এবং �স চুল �কেট তার উমরা সম্পন্ন করেব; কারণ সাফা ও মারওয়ার মেধ্য
সায়ী করার জন্য পিবত্রতা শত� নয়।
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প্রশ্ন ৫৫: আিম ও আমার পিরবার ‘ইয়ানব’ু শহর �থেক উমরার উেদ্দেশ্য এেসিছ, িকন্তু
�জদ্দায় �পৗঁছার পর আমার স্ত্রীর হােয়জ শুরু হেয় যায়। তবওু আিম একাই উমরা সম্পন্ন
করলাম, স্ত্রীেক ছাড়াই। এখনআমার স্ত্রীর জন্য িক িনেদ�শ আেছ?

উত্তর ৫৫: আপনার স্ত্রীর জন্য িবধান হেলা: �স পিবত্র হওয়া পয�ন্ত অেপক্ষা করেব,
তারপর তার উমরা সম্পন্ন করেব। �কননা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
সািফয়া রািদয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পেক� শুনেলন �য, িতিন িপিরয়েড আেছন, তখন িতিন
বলেলন:

« إذن«فلتنفرقال:أفاضت.قدإنھاقالوا:ھي؟»أحابستنا »،

'�স িক আমােদর আটেক রাখেব?' তারা বলেলন: 'িতিন �তা ইিতমেধ্যই তাওয়ােফ
ইফাদা কের �ফেলেছন।' তখন িতিন বলেলন: 'তাহেল �স �যেত পাের।’ নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর '�স িকআমােদর আটেক রাখেব?' বলার মাধ্যেম প্রমািণত হয় �য, যিদ
�কান নারী তাওয়ােফ ইফাদার আেগ িপিরয়েড থােক, তেব তােক অেপক্ষা করেত হেব যতক্ষণ
না �স পিবত্র হয়, তারপর তাওয়াফ করেত হেব।

উমরার তাওয়াফও তাওয়ােফ ইফাদা-এর মেতা; কারণ এটি উমরার একটিরুকন। তাই
যিদ উমরাকারী নারীর তাওয়ােফর আেগ িপিরয়ড শুরু হয়, তেব তােক পিবত্র হওয়া পয�ন্ত
অেপক্ষা করেত হেব, তারপর তাওয়াফ করেত হেব।

প্রশ্ন ৫৬: সায়ী করার স্থান িক হারােমর অংশ? মািসক অবস্থায় িক �সখােন প্রেবশ করা
যােব? যারা সায়ী করার স্থান �থেক হারােম প্রেবশ কের, তােদর জন্য িক মসিজেদ প্রেবেশর
জন্য তািহয়্যাতুল মাসিজেদর সালাত পড়া আবশ্যক?

উত্তর ৬৫: সায়ী করার স্থান আসেল মসিজেদর অংশ নয়। তাই এর মােঝ একটি �দয়াল
�তির করা হেয়েছ। এটি িনিশ্চতভােব মানেুষর জন্য ভােলা; কারণ যিদ এটি মসিজেদর অংশ
হেতা, তাহেল তাওয়াফ ও সায়ীর মােঝ �য নারীর িপিরয়ড শুরু হেয়েছ �স নারী সায়ী করেত
পারেতা না।

কােজই আিম �য ফেতায়া িদিচ্ছ তা হেলা: যিদ তার তাওয়াফ করার পর এবং সায়ী করার
আেগ িপিরয়ড শুরু হয়, তেব �স সায়ী করেত পারেব; কারণ সায়ী করার স্থান মসিজেদর
অংশ িহেসেব গণ্য নয়।

আর তািহয়্যাতুল মাসিজেদর ব্যাপাের বলা হয় �য, যিদ ব্যিক্ত তাওয়ােফর পর সায়ী কের,
তারপর মসিজেদ িফের আেস, তাহেল �স তািহয়্যাতুল মাসিজদ আদায় করেব। আর যিদ না
পেড় তাহেল �কান সমস্যা �নই। তেব উত্তম হেলা সুেযাগ কােজ লাগােনা এবং দ’ুরাকাত পেড়
�নয়া; �যেহতু এ স্থােন সালােতর ফযীলত অেনক �বশী।

প্রশ্ন ৫৭: আিম হেজ িগেয়িছলাম, এবং আমার মািসক শুরু হয়। আিম কাউেক বলেত
লজ্জােবাধ করিছলাম, তাই হারােম প্রেবশ কের সালাত পড়লাম, তাওয়াফ করলাম এবং সায়ী
করলাম। এখনআমার কী করা উিচত, উেল্লখ্য �য মািসক �নফােসর পের এেসেছ?

উত্তর ৫৭: যিদ �কান নারী িপিরয়েড থােক বা �নফাসগ্রস্ত থােক, তেব তার জন্য সালাত
আদায় করা �বধ নয়, তা মক্কায় �হাক বা তার �দেশ বা �য �কান স্থােন। �কননা নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম নারীর ব্যাপাের বেলেছন:
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« تصم؟ولمتصلّ،لمحاضتإذاألیس »،

“এমন নয় িক �য, �স িপিরয়ড হেল সালাত পেড় না এবং সাওমও রােখ না?” তাছাড়া
মসুলমানগণ একমত �য, হােয়য অবস্থায় নারীর জন্য সাওম রাখা এবং সালাত আদায় করা
�বধ নয়।

অতএব, �য নারীর দ্বারা এটি ঘেটেছ, তার আল্লাহর কােছ তাওবা করা এবং যা কেরেছ
তার জন্য ক্ষমা চাওয়া উিচত।

আর হােয়য অবস্থায় তার তাওয়াফ িবশুদ্ধ হয়িন, তেব তার সায়ী সঠিক; কারণ হেজ
তাওয়ােফর আেগ সায়ী করার অনমুিত রেয়েছ, যা একটি িবশুদ্ধ মত। সুতরাং, তােক
তাওয়াফ পুনরায় করেত হেব; কারণ তাওয়ােফ ইফাদা হেজর একটি রুকন এবং এটি ছাড়া
িদ্বতীয় হালাল হওয়া যায় না।

অতএব, যিদ এই নারী িববািহত হন, তাহেল তার স্বামী তােক তাওয়াফ করার আেগ
শারীিরক সম্পক� স্থাপন করেত পারেবন না; এবং যিদ িতিন অিববািহত হন, তেব তাওয়াফ
করার আেগ তার সােথ িববােহর আকদ করা যােব না। আল্লাহই অিধক ভােলা জােনন।

প্রশ্ন ৫৮: যিদ �কান নারীর আরাফার িদেন মািসক হেয় যায়, তাহেল তার করণীয় কী?

উত্তর ৫৮: যিদ �কান নারী আরাফার িদেন িপিরয়েড থােক, তাহেল তােক হেজর
কায�ক্রম চািলেয় �যেত হেব এবং মানষু যা যা কের তাই করেব; িকন্তু �স তাওয়াফ করেব না;
যতক্ষণ না �স পিবত্র হয়।

প্রশ্ন ৫৯: যিদ �কান মিহলার জামরা আকাবায় কংকর িনেক্ষেপর পর এবং তাওয়ােফ
ইফাযার আেগ হােয়য শুরু হয়, এবং �স ও তার স্বামী সফের অন্যান্য �লাকেদর সােথ এেসেছ,
তাহেল তার কী করা উিচত, �যেহতু �স সফেরর পের িফের আসেত পারেব না?

উত্তর ৫৯: যিদ িতিন িফের আসেত না পােরন, তাহেল িতিন �নকড়া �পিঁচেয় িনেবন,
তারপর জরুির কারেণ তাওয়াফ কের িনেবন। এেত তার িকছু হেব না এবং হেজর অন্যান্য
কাজগুিল সম্পন্ন কের �ফলেবন।

প্রশ্ন ৬০: যিদ �নফাসগ্রস্তা নারী চিল্লশ িদেনর আেগ পিবত্র হয়, তেব িক তার হজ হেব?
এবং যিদ িতিন পিবত্র না হন, তাহেল িতিন কী করেবন, �যেহতু িতিন হেজর িনয়ত কেরেছন?

উত্তর ৬০: যিদ একজন �নফাসগ্রস্তা মিহলা চিল্লশ িদেনর আেগ পিবত্র হন, তাহেল িতিন
�গাসল করেবন, সালাত পড়েবন, এবং পিবত্র নারীেদর মেতা সবিকছু করেবন, এমনিক
তাওয়াফও; কারণ �নফােসর �কান ন্ূযনতম সময়সীমা �নই।

িকন্তু িতিন যিদ পিবত্রতা না �দেখন, তবওু তার হজ হেব, তেব িতিন ততক্ষণ পয�ন্ত
বায়তুল্লায় তাওয়াফ করেত পারেবন না যতক্ষণ না পিবত্র হন। �কননা নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মািসকগ্রস্তা মিহলােদরেক বায়তুল্লায় তাওয়াফ করেত িনেষধ কেরেছন।
আর �নফাসও এ �ক্ষেত্র মািসেকর মেতা।

*
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